


বিপরীত বাদের সমবায়ে যে হিন্দুধর্ম তাহাতে ুখবাদ 
" উপেক্ষিত ও ছুঃখবাদ সম্মানিত হওয়া কোন্‌ পথে 
এ অকল্যাণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফোন্‌ পথে অগ্রগমপ 
| ক্ষরিলে সমাজের শ্রেয় ও কল্যাগ হইবে, এই গরশ্থে তাহাই: 
ৃ আলোচিত, হইয়াছে |. এক কথায় এই গ্রস্থকে জাতীয় 
| নাম, বর্থ, কর্ণ, আহার ও যৌন সঙবদ্ধের কৌতুকাবহ জম 
পরিবর্তনের সংক্ষিত্ত ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যাইত পারে।, 
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প্রকাশক-_ 
শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
২বি, নলিন সর্রার স্বীট্‌, কলিকাত|। 


গ্রস্থকারের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। 


মিত্র প্রেস 
প্রিন্টার শ্রীশশধর চক্রবর্ত 


৪৫নং গ্রে সীট, কলিকাতা। 
৩৭ খ।৩৬ 


ভূমিকা 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন_-“এমন কোন শুণ নাই, ঘা 
কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে 
যেমন, তেমনি, কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য, 
প্রাধান্য । 

“আমাদের দেশে--মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 
ধিশ্ষের | আমর! চাই কি-দুক্তি'। ওরা চায় কি-_ধির্শাচ | 
ধন্ম কথাট! যীমাংদকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্মকি? যা 
ইহলোক বা পরলোকে স্ুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে 
ক্রিযামূলক। ধর্ম মান্গবকে দিন রাত সুথ খোজাচ্ছে, ন্থথের 
জন্ত খাটাচ্ছে। 

“যোক্ষ কি? ঘা শেখায় যে ইহলোকের স্ুখও গোলামী, 
পরলোকেরও তাই । এ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এলোকও নয়, 
পরল্মেকও নয়। . তবে, সে দাসত্--লোহার শিকল আর সোনার 
শিকল। তারপর ' প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল মে স্থখ 
থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বদ্ধনের বাইরে 
যেতে হবে, শরীর বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে 
না। * * * এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ষের আর মোক্ষের 
সামগ্রস্ত ছিল। তখন যুখিষ্টির, অঞ্জন, দূর্যোধন, ভীম্ষ, কর্ণ 
প্রভৃতির সঙ্গে লঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তণান ছিলেন । 
বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনদূত হল, থালি মোক্ষ- 
শা গধান তল। * ক ৯ এই যে দেশের দর্গতির কথা 











7৮০ 
সকলের মুখে শুনছো, ওটা এ ধর্মের অভাব। যদি দেশ- 
শুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অন্থশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা 
হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে 
ত্যাগ হবে । নইলে খামকা দেশ শুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, 
না এদিক্‌, না ওদিকৃ। যখন বৌদ্ধ রাজ্যে, এক এক মঠে এক' 
এক লাখ সাধুঃ তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার সুখে পড়েছে। 





মি 


বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটি. ভ্রম যে সকলের 
জন্ত সেই এক আইন, এক নিয়ম। এটি মন্ত ভুল; জাতি 
প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে 
এক কর্তে গেলে কি হবে? বৌদ্ধর। বল্লে,_-মোক্ষের মত আর 
কি আছে, ছুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'--বলি তা কি হয়? 
তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, 
তুমি তোমার ত্বধ্ম কর, একথা বলেছেন হি'ছুর শান্স। ঠিক 
কথাই তাই। একহাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। 
কাজের কথা? ছুটে! মানুষের মুখে অক্প দিতে পার না, ছুটো] 
লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কাষ 
কর্থে পার না, যোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!! হিন্দু শাক বলেছেন 
যে, ধর্মের চেয়ে-_“মোক্ষট্টা অবশ্ঠ অনেক বড়,_কিন্ব আগে 
ধর্ঘটি করা চাই। বৌদ্ধরা ধথানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত 
করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর” বড় কথ!) 
কথা ত: বেশ, তবে শাস্্ব বলেছেন তুমি গেবস্থ, তোমার গালে 
এক চড় যর্দি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, 
তুমি পাপ করবে। “আততায়িনমায়াস্তং ইত্যাদি। হত্যা করতে 
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এসেছে এমন ব্রদ্-বধেও পাপ নাই মন্গ বলেছেন । এ সত কণা, 
এটি ভোলবার কথা নয়। 


“বীরভোগ্যা বহ্ছন্ধরা-বীধ্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেজ, 





দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর তবে তুমি ধার্মিক। 





আর ঝাটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, স্বণিত জীবন যাপন করলে 
ইহ্‌কালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই। এটিই শাস্ত্র মত। 
সত, সত্য, পরম সত্য,ম্বধর্দ করহে বাপু! অন্যায় কর 
না, অত্যাচার কর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্ত 
অন্যায় সন্ধ করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান 





করতে চেষ্টা করতে হবে। * » ** এনা পারলে ত তুমি কিসের. 
মাচ্য? গৃহস্থই নও--আবার “মোক্ষ' !! 








পুর্বে বলেছি যে, ধর্ম হচ্ছে কার্ধ্য-মূলক। ধার্মিকের' 
লক্ষণ হচ্ছে, সদ1 কার্ধযশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের 
মতে বেদে ঘে স্থলে কাধ্য করতে বলছে না, সে স্থলগুলি বেদই 
নয়। * * * “কার ধ্যানে সর্বার্থ-সিদ্ধি' 'হরিনামে, 
সর্ধপাপ নাশ” 'শরণাগতের সর্ব-প্রাপ্তি-এ সমস্ত শান্তর 
বাক্য, সাধুবাক্য অবশ্ঠ সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, লাখলোক 
গুঁকার জপে মচ্ছে, হরিন্বামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত প্রভু 
ষাঁকত্বেন -বলছে, পাচ্ছে ঘোড়র ডভিম। তার মানে বুঝতে 
হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বন্বৎ অমোঘ ? 
কে শরণ যথার্থ নিতে পারে ? যাঁর কর্দ করে_চিত্র-শুদ্ধি হয়েছে, 
অর্থাৎ যে ধার্টিক। * * * 'মুক্তি-কামের ভাল অন্ত, 
কপ ধর্রি-ক1াল) ভাল ভ্যাজ ৫৯ পজ্ঞাক ) 4৯ চীড়া- পক 


1৯ 
স্রীভগবান্‌ এতকরে বুঝিয়েছেন, এই মহাঁসত্যের-উপর হি'ছুর 
্বর্, জাতিধর্্ম ইত্যাদি। “অথেষ্টা সর্বভূতানাৎ মৈত্রঃ করুণ 
এব চ” (গীত। ১২1১৩) ইত্যাদি ভগবদ্ধাক্য মোক্ষ-কামের. জন্য । 
আর 'ক্লৈবং মাম্ম গম: পার্থ, (গীতা ২৩) “তস্থাৎ বিষ 
যশোলভম্ব” (গীতা ১১১৩) ইত্যাদি ধর্দলাভের উপায় ভগবান্‌ 
দেখিয়েছেন । * * * এযেমিন্‌ মিনে পিন্পিনে ঢেক 
গিলে গিলে কথা কর, ছেঁড়া নেত" সাত দিন উপবানীর মত 
সরু আওয়াজ, 'সাত-চড়ে কথা কয় না, ওগুলে! হচ্ছে তমোগ্রগ, 
ওগুলো মৃত্যুর চিহ, ও সবত্বগুণ নয়, পচা দুরগদ্ধ। অঙ্জন 
এ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান্‌ এত করে বোঝাচ্ছেন না 
গীতার? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 
“কলৈব্যং মান্ম গম: পার্থ-_-শেষ “তক্মাৎ ত্বমুততিষ্ঠ ষশোলভন্থ'। এ 
জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমর! এ তমোগুণের দলে 
পড়েছি-দেশ শুদ্ধ পড়ে কতই “হরি” বলছি, ভগবানকে 
ডাকৃছি, ভগবান্‌ শুনছেনই না,_আজ হাজার বসর। শুনবেনই 
ব। কেন, আহান্মকের কথা মান্ুষেই শোনে না, তা ভগবান্‌। 
এখন উপায় হচ্ছে এ ভগদ্বাক্য শোনা_-“ক্ৈব্যং মাম্ম গমঃ 
পার্থ; “তন্মাৎ ত্বমুতিষ্ঠ যশোলভদ্ব ' * * * মোক্ষমার্গ 
ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই 
বল, সব এখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তারা ছিলেন 
সন্যাসী৮_-অছেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'--বেশ কথা, 
উত্তম কথা । তবে, জোর করে ছুনিয়া শুদ্ধ লোককে এ মোক্ষ- 





মার্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন? ঘসে-মেজে ব্ূপ, আর ধরে-বেঁধে 





1০ 


তার জন্য বৃদ্ধ বাঁ ষীশড কি উপদেশ করেছেন বল৮_-কিছুই নয়) 
হয় তুমি মোক্ষ পাবে, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই ছুই কথা। 
মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ । 
তুমি যে এ ছুনিয়াটা! একটু ভোগ করবে তার কোনও বাস্ত। 
নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্দে এই চতু্র্গ 
সাধনের উপায় আছে-ধর্, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন, 








আমাদের সর্বনাশ, ঘাশ্ড করলেন গ্রীস রোমের সর্বনাশ |! 


“বৌদ্ধধর্্ের আর বৈদিক ধর উদ্দেস্ত এক । তবে বৌদ্ধ- 
মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হয়, ত আমাদের 
এ সর্বনাশ কেন হল? “কালেতে হয়? বল্লে কি চলে? কাল 
কি কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কায কর্তে পারে ? 


“অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় ধৌদ্েরা ভারত-. 
বর্ধকে পাতিত করেছে। * ৯ * উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়, 
দ্ছাতিধর্শ স্ব স্ব ্ণ যেটি বৈদিক- ধর্মের বৈদিক-সমাজের ভিত্তি। 
ক্স এই 'জাতিধর্ম» "স্বধন্মাই সকল দেশে সামাজিক 
কল্যাণের উপ, মুক্তির সোপান। এ 'জাতিধর্া বধ 
নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম- 
সিধুরাম যা 'জাতিধর্ম” শ্থিধর্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো 
উৎপাত) নিধু জাতিধর্ের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, গর গায়ের 
আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে 
ঝোল টানছেন, আর উৎসঙ্ন যাচ্ছেন।*__ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 

















ভবিষ্য ভারত 


ন্বা 
মানবজাতি ও মানবধন্ম গঠনের উপাদান 
ছুঁৎমার্গ ও বর্ণ বিভাগ প্রভুত্বের প্রতীক 


স্বামী বিবেকানদ আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার করিয়া যে দিন 
ভারতে ফিরিরাছিলেন, সেই দিন হইতে মহাপ্রস্থানের পুর্ব পর্যাস্ত নান! 
প্রসঙ্গের মধা দিয়া দেশবাসীকে ছু'ৎমার্গ পরিহার করিতে আন্তরিক 
অন্থরোধ জানাইয়ছেন। 

ইদানীং মহাত্মা গান্ধী যে হরিজন আন্দোলন আরম্ত করিয়াছেন, 
তাহা সেই ছৃত্মার্গ পরিহারেরই প্রতিধ্বনি মাত্র । এই ছুত্মার্ 
পরিহারের জন্য শুধু মন্দিগ-ঘার হরিজনের সম্মুখে উন্মুক্ত করিলেই 
বৃহত্তর ভরত গঠিত হইবে না। বৃহত্তর ভারত গঠন করিতে হইলে, 
শ্বামিজীর অন্ত কথাও শুনিতে হইবে । যথা,_-“আধুনিক বর্ণ বিভাগ 
প্রক্কত বর্ণ বিভাগ নহে) উহা প্ররুত বর্ণের উন্নতির অস্তরায় স্বরূপ । 
প্রত্যেক ব্যক্তিই এক এক বর্ণ_ উহা প্রক্কতিগত। পুরাণেও দেখা যাঁয়, 
এক পিতার বছ পুত্র স্বধন্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। 
বর্তমান [ বংশগত ] বর্ণ বিভাগ এ প্ররুত গুণগত ] বর্ণের উন্নতি ও 
বিচিত্র গতির স্বাধীনতার ব্যাথাত করিয়াছে । কোন বদ্ধমূল প্রথা ব1 
বংশান্থগত বিশেষ স্থবিধা বর্ণের ষথার্থ প্রভাব অব্যাহত গতিতে যাইতে 
দেয় লা। আর যখনই কোন বর্ণ এইরূপ বিচিত্রতা প্রসব ন। করে, 


খন টক তালা 23 ১৬৯১৮, 


6২) 


"অতএব আমি আমার ন্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে 
[ হ্বধন্মাস্থসারে ] বর্ণ উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। 
প্রত্যেক বদ্ধমূল [ বংশগত ] আভিজাত্য অথবা [ বংশাহুক্রমে ] 
সুবিধাভোগীর দল,--প্রকৃত বর্ণ নহে, উহার] বর্ণের প্রতিবন্ধক মাক্র। 
মানব নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, উন্নতির পক্ষে যাহা কিছু 
বাধাবিদ্ব আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেল! হউক-_-তাহী হইলেই আমর! 
উঠিব 1” 

স্থতরাং স্বামী বিবেকানন্দ কথিত “যাহা! কিছু বাধাবিত্ব আছে,” 
তাহা! দেশবাসীকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
হইতে এপর্য্স্ত হিন্দুর জাতীয় ধারা, আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি, যৌন সম্বদ্ধ 
ও খাগ্যাথাছ্ বিষয়ে যত রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! এই গ্রস্থে 
আলোচিত হইল। এই আলোচনা হইতে সকলেই অস্পৃষ্ঠ (হরিজন) 
ও বর্ণ বিভাগের সম্যক ইতিহাসও জ্ঞাত হইতে পারিবেন। 

প্রথমে বর্ণ ও জাতি_এই শব ছুইটির ধাতুগত অর্থ জানিয়! রাধা! 
বিধেয়। অন্তথায় “বর্ণ, দ্বারা জাতি ও 'জাতি, দ্বার। বর্ণ বুঝিতে যাইয়া, 
বর্ণ বিভাগের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বড়ই অস্থ্বিধ! ভোগ করিতে 


হইবে । 


বর্ণ ও জাতির ধাতুগত অর্থ 


বর্ণ [ ব্রিয়তে সচ নিৎ] বর্ণ, গুণ ও কর্খপ্রকাশাত্মক | যেমন, 
আধ্য বর্ণ, দস্থ্য বর্ণ পরে ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূত্র বর্ণ। 
জাতি [জন্‌ তি (ভাবে_ক্তি)] জন্সদ্বারা সুংহতি। যেমন 


(৩) 


গীতম সুত্রে [ ২1১৩৪ ] বিখিত আছে, -সমানা প্রসবাত্বিকা--জাতি। 
্র্থাৎ যাহারা সমান আকার বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহারাই 
এক জাতি। 


স্তরাং মান্য হিসাবে আধ্য. অনাধধ্য, হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টান, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল মাছ্যই এক জাতীয়, ইহা যেমন অস্বীকার কর! 
যায় না, তেমন এই মানব জাতির মধ্যে গুণ ও কর্ম পার্থক্য শ্রেণী 
বিভক্ত হইলে, বর্ণ যে অসংখ্য হইবে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। 
আবার ইহাও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে,_বর্ণ যখন গুণ ও 
কর্মপ্রকাশক, তখন যেকোন মান্তুষ একই জীবনে নানা বর্ণ প্রার্থ 
হইতে পারে। শুধু সহজে মান্গুব বদলাইতে পারে না-শরীরের রং 
হাঁড়েন্স গড়ন ও রক্তের নিজস্ব তেজ। 
প্রথম স্তরে আর্ধ্য বর্ণের কথা 
আজ যাহা উচ্চবর্ণহিন্দু, তাহাই হইল, খগ্থেদ বর্ধিত আর্য বর্ণ। 
আর যাহা আজ শূ্র ও হরিজন (অশুশ্থ ) তাহাই হইল,_খগ্েন বর্ধিত 
: দস্থা, দাস, শিক্পু, পনি, নিষাদ, রাক্ষস গ্রভৃতি। এক কথায় ভারতের 
আদিম আধবাপী বা অনাধ্যগণ। 
আধ্যগণ শারতের বাহর হইতে আসিয়া এদেশে যে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল, তৎপক্ষে ধণেদের তিনটি মন্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিবে*। 
স্থতরাং আধ্যগণ বিজয়ী বেশে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের আদিম 
অধিবাসী যাহার! আধ্যগণের ভারত লুণঠনে বাধা দিয়াছিল, তাহাদিগকে 
দস্থ্য, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি শব ছারা অভিহিত করিল । যেমন 
মুখলমান, ভারতবাসাকে “হিন্দু, (চোর, বঞ্চক, কতদাস), “কাফের, 
প্রতি শব্দে ও ইংরাঞ্, সকল ভারতবাসীকে 'নেটিভ' নিগার? শবে 
অভিহিত করিয়া থাকে | বিজন্বী চিরদিন বিজিতকে এমন অপমান 
জনক কথা বলিয়াই শ্ুখ অন্ঠভব করে! বিজ্্বী এমনই দাম্ভিক! 





(৪) 


খথেদে আধ্যং বর্ণং [ ৩1৩৪৯ ] শব্দটি একবচনে প্রয়োগ থাকায় 
ইহাই সুচিত করিতেছে যে, যাহারা শ্বেতকায়, বেদপাঠী হজ্ঞে, অত্যন্ত ও 
দেবতাঁয় বিশ্বীসী ছিল, তাহার! সকলেই আধ্যবর্ণ। 


আর্ধ্য শব্দের অর্থ 


আর্য শব্দের ধাড়ুগত অর্থ-__খ-ণ্যৎসআঁধ্যতে গম্যতে গা 
বেদের অভিধান 'নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,_আধ্য ঈশ্বর পুত্র 
[৬২৬ ]। খখ্েদের তীয়ক(র এই আধ্য শব্দের অর্ধে লিখিয়াছেন”_ 
বিজ্ঞ ষজ্ঞাু্াতা, বিজ্ঞ স্তোতা, বিজ্ঞ, অরণীয় বা সর্ব-গন্তব্য, উত্তম বর্ণ, 
বৈবর্ণিক | ব্রাপ্ণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত, ] মন্, কর্াযুক্ত, কর্ধান্ঠানের নিমিক্ত 
শ্রেষ্ঠ! বেদের অপর অভিধান 'নিঘণ্ট, গ্রঞ্থে আধ্য শব্দের অর্থ__ 
গম্যতে হি সর্ধৈরাশ্বরৈঃ | অর্থাৎ-_বাণিজ্য ও যুদ্ধ ব্যপদেশে সর্ব 
গমনগীল ও সর্বত্র জয়ী বলিস প্রভু ব1 ঈশ্বর পদবাচ্য | 


আর্্যগণের স্বধন্মমবশে জীবিকাজ্জরনের উদাহরণ 


জীবিকার্জনের জন্য আধ্যগণ নিজ শ্বধর্থের উপর নির্ভর করিত | 
এই স্বধন্্ বলিতে আধ্যগণ বুঝিত, স্বভাব বা প্রবৃতি। এই ন্বতাব 
বাহীকে ষে কাজে নিযুক্ত করে তাহাই হইল তাহার ন্বধর্দদ [0298 
9, 096019] 006015100 8০৮৪795 ০০ ]1 এই স্বধশ্মের নিদর্শনে 
জীবিকাভ্র্ঁনের উল্লেখও এই খাণেদেই আছে ।:-- 

৯। হেসৌম! সকল ব্যক্তির কার্ধা এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগেরও [ আধ্যগণের ] কাঁধ্য 
নানাবিধ | দেখ, তক্ষ (ডু'তার) কাট তক্ষণ করে, বৈগ্ রোগের প্রার্থনা 
করে, ভোঁতা [ খতিক ] বঙ্ঞ কর্তাকে চাহে ॥ ৯।১১২1১॥ | 

হ্‌ ৰা. দেখ, শু বৃক্ষ শাখা, পক্ষীর পালক ও শান দিবার নিমিত্ত 


চি িরিরি ররর র্যা লালা রলরাশি রজার নব 


(৫) 


বাণ বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্বেষণ করে॥ ৯।১১২|খা 
৩ | দেখ আমি স্তোক্রকার [ ব্রাহ্মণ বা খত্বিক 1, পুত্র চিকিৎসক ও 
কন্তাপ্রস্তরের উপর যব-তর্জন-কারিণী। আমর? সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম 
করিতেছি। যেরূপ গাঁতীগণ গোষ্ট মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রপ আমর! 
ধনের কামনায় তোমার [ সোমের ] পরিচর্যা করিতেছি ॥ ৯1১১২1৩॥ 
কন্মের দ্বারা শ্রেণী বিভাগ 
খগ্থেদে দেখা যান আধ্যবর্ণের মধ্যে ষে যেমন কারঞ্জ করিত, কর্ধাশরয়ে 
তাহাকে তেমন নাষে অভিহিত করা হইত | যেমন,_সম্াট [ ৬|৭৮ 
বক], রাজা [১৪০৮], গ্রামণী [ ৯০/৬২।-,১১ পুরপতি 
1 ১১৭৩১০ ] খষি [ মন্ত্র ও যজ্ঞ আবিষ্কারক ], বন্ধা [যজ্ঞের প্রধান 
তথ্বিরকারক ], কাঠুরিয়া, কামার, চাষার, নাপিত, ধোবা, ছাতার, 
চিকিৎসক, তত্তবায় প্রভৃতি ! এই সকল প্রজাপুঞ্জ ধাহার অধীনে 
খাকিতেন, তাহার নাম সম্রাট বা রাজা। রাজাই ছিলেন,_-বেদ ও 
যজ্ঞের রক্ষক, সকলের মাথার মনি, পরম পুজনীয়। এই অন্ত দেখা 
যায়, রাঁজহুয় যজ্জে ব্রাহ্মণ নিয়াসনে বপিয়া উচ্চ সিংহাসনে অবস্থিত 
রাজার পাদপৃক্গ! করিতেছেন ॥ বৃহদারণ্যক শ্রুতি ॥ ১1৪1১১॥ 
খগ্ধেদে আর্য ও দস্থ্যর কথ। 
বন্বেদীয় যুগে আর্ধাগণ যে এক অবিভক্ত বর্ণ ছিল, তাহ! ষে ব্রাঙ্মণাদি 
চারি বর্ণে (গুণ বা বংশ) কোনরূপেই বিভক্ত হয় নাই, তৎপক্ষে খথেদের 
কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে উদ্ধত করা গেল |3-_ 
১1 সব্য ধধি বলেন,-_হে ইন্দ্র! কাঁহারা আধ্য ও কাহার! দৃস্থ্য 


তাহা অবগত হও| কুশযুক্ত যজ্জের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া 
1 ষজমাঁন আর্ধ্যদিগের ] বশীভূত কর তুমি শক্তিমান অতএব বক্স 


»ম্পাদনকারীদ্িগের [ আধ্যের ] সহায় হও ॥ ১1১1৮ 


(৬) 


উৎসাহপূর্ণ হইয়! দন্্যাদগের নগর সমুহ বিনাশ করিয্বা বিচরণ করিয়া 
ছিলেন। * * * হে ইন্দ্র! আধ্যগণের বল ও ধশ বর্ধন কর ॥ 
১১০৩৩ ॥ 

৩ | কক্ষীবান্‌ খবি বলেন,_হে অশ্বিদ্য় ! তোঁমর1 আধ্য মনুয়ের 
জন্য লাগল হবার! [ চাষ করাইয়া ] যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি 
বর্ষণ করিয়া এবং বজদ্বারা দন্স্যুকে বধ করিয়া তাহার [ আধ্যের ] প্রতি 
জ্যোতিঃ প্রকীশ করিয়াছ ॥ ১/১১৭২১ 

৪] পরুচ্ছেদ খধি বলেন, ইন্দ্র যুদ্ধে আধ্য যজমানকে রক্ষা 
করেন। অসংখ্যবার ্ুক্ষাকারী ঈন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে [ আধ্যকে ] 
রক্ষা করেন | সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে [ আধ্যকে ] রক্ষা করেন। 
* * * তিনি কুষ্ত্বক উন্মোচন করিয়া তাহাকে [ দশ্ট্যকে ] বিনাশ 
করেন ॥ ১১।৩০।৮ ॥ 

৫ | বিশ্বীমিত্র খাষ বলেন, ইন্দ্র দক্গ্যাদগের বধ করিয়া আধ্য-. 
বর্ণকে রক্ষা! করিয়াছেন ॥ ৩।৩৪.৯ ॥ 

৬ | বাঁমদেব খধি বলেন,_আমি [ ইন্দ্র বা ব্রক্ম ] আঁধ্যকে পৃথিবী 
দীন করিয়াছি ॥ 81২৬২ ॥ 

৭| স্ুমিত্র খ্ষি বলেন, হে অগ্নি! পর্বতের উপর যে সকল 
জঙ্বম-ধন, তাহা তুমি দাপদিগের নিকট জয় করিয়া আধ্াদিগকে 
বিয়াছ ॥ ১:1৬৯।৬ ॥ 

উপরে যে ছসটি মন্ত্র উদ্ধত হইল, এমন ধরণের একটি মন্ও কেহ 
খণ্েদ মধ্যে আবিষ্কার করিত পারেন না যাহা ত্রাঙ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, 
বৈশ্তবর্ণ কিনা শূদ্র বর্ণের মঙ্গণ কামনায় উক্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষত্রিয় বর্ণের মহিমা মহাঁভারতাদ্ি গ্রন্থে যে তাবে লিখা আছে, তাহা 
যদি খীঁটি সত্য হইত তবে খবেগণ আধ্যবর্ণ ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রয় বর্ণের 
জন্যও পূর্বেধাভ্রূপ মন্ত্র নিশ্চিতই রচনা করিতেন। ইহা ভিন্ন অন্য 
প্রমণও যাথ৯ আছি যে বদিন পর্যাত্ত আর্যাগণ এক অবিভত্ত বর্ণকাপ 








(9) 


ভারতবালীকে আধ্যগণ দস্থ্য বলিত' 

আজ যেমন মাঞুরিয়া রাজ্য জাপান দখল করিয়া! যে সফল মাহ 
দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া 
অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছে, ভারতের স্বাধীনতা-হরণকারী আর্ধাগণকে 
ভারতের প্বাধীনতা হ'রণে বাঁধা দিয়া কষ্ণকায় ভারতের. আদিম বর্ণ 
সকলও আর্ধ্যগণের রচনায় দস্থ্য নামে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াছে । 
কিন্তু অনার্ধ্গণও [ দস্থ্য ] দুর্বল হস্তে অস্ত্র চালনা করিত না । তাহা- 
দের ছোঁটবড় অনেক রাজার নামও খণেদে দেখা যায়। তাহাদেক্স 
সুরক্ষিত নগর ছিল, প্রস্তরের নিক্মিত বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, বাহুতে 
অসীম বলও ছিল। কিন্তু পরাজয়ের রকম দেখিয়। মনে হয়, বিভিন্ন 
দন্থ্য রাঁজগণের মধ্যে একতা ছিল না। আর ছিল না, উন্নত প্রণালীয় 
অন্ত শস্ এবং উদ্ভাবনী শক্তি। 

দস্থ্যগণও বিলক্ষণ প্রবল ছিল 

অনাধ্য দস্থ্ুর সহিত আধ্যগণের অনেক ভয়াবহ যুদ্ধের কথা খণেদে 
রহিয়াছে । নিগ্পে তাহারই করেকটি সংবাদ উদ্ধত করা হইল ।£__ 

(ক) বামদেব খবি বলেন,--হে ইন্দ্র! তুমি পিপ্রণ ও প্রবুদ্ধ 
মৃগয়কে [ দস্থ্য ] বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি দশ্থাগণকে বিদথীর পুক্র 
খজিশ্বার [ আধ্য ] বশীভূত করিপ্বাছিলে! তুষি পঞ্চাশ হাঁজাঁর কৃষ্র্ণ 
শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলে। জড়া যেমন দূপ বিনাশ করে সেইব্ধপ 
তুমি [ ইন্্ ] শশ্বরের নগর ধ্বংস করিয়াছিলে ॥ ৪।৯৬]১৩ ॥ 

(খ) স্হোত্র খধি বলেন, হে ইন্দ্র!] তুম শহ্বরের একশত 
ছূর্ভেন্ত নগর উচ্ছিন্ন করিয়াছ॥ ৬৩৯৪ ॥ 

(গ) বামদের খাবি বলেন,_-ইন্দ্র, | আধ্য ] ভীতির জন্ট মায়াবলে 
ত্রিশ হাজার দাসকে (দস্থয ) হনন করিয়াছিলেন ॥ 81৩০।২১ ॥ 
দ্থ্য উৎসাদনের এই প্রকার বনু মন্ত্রই ধণ্েদে আছে। আৰ প্রায় 


(৮) 


হইয়াছে, দেবতারাই দত্থ্য নিধন করিয়াছেন। কাধ্যতঃ কিন্তু আধধ্য- 
গণই দস্থ্যগণকে বধ করিয়াছে। 


আর্ধ্য ও দহ্্যর প্রকৃতি ভেদের লক্ষণ 


আদিম ভারতবাসী যে কষ্ণকায় ছিল এবং সেই কুষ্ণবর্ণ ষে আধ্য 
মনে বিরক্তি ও স্বণীর সঙশার করিয়াছিল, তাহার অন্কুলে অনেক খক্‌ 
রচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্নও আর্যের সহিত অনার্য্যের যে সকল পার্থক্য 
ছিল তাহার অনেকটা বিষদ খধির কথায় প্রকাশ আছে। বথা,_ 

আমাদিগের [ আধ্যগণের 7” চতুগ্দিকে দন্থ্যুগণ আছে, তাহারা 
যজ্ঞ কবে না, তাহারা কিছু[ বৈদিক দেবতা] মানে না. তাঁহাদের 
কিয়া শ্বতন্তর, তাহারা মণ্ষের মধ্যেই নহে | হে শত্র-সংহারকারি 
[ইন্দ্র]! তাহাদিগকে নিধন কর, সেই দাসগণকে হিংসা কর ॥ 
১৯২২৮ | 


আর্ধ্টও দস্থ্যর পার্থক্যের হেতু 


স্থতরাং আধ্য অসাধ্য মধ্যে অনেক দিন পর্য্স্ত যে একটা স্থায়ী 
শত্রভাব ছিল, তাহার হেতু হইয়াছিল, 


১] আধ্যগণ ভারত আক্রমণকারী, দস্থ্যগণ বিরোধী । 

২) শরীরে বর্ণ পার্থক্য 

৩। ধর্মমতের পার্থক্য 

৪ | ভাষা পার্থক্য 

৫1 রীতি নাতি আচার ব্যবহার পার্থক্য 

তবুও খথেদে দেখ| যায়, যে সকল দস্থ্য বা দাস আরব্য সত্যতা 
স্বীকার করিতে চাহিত, আধ্যগণ তাহাদিগকে ইন্দ্রের নামে গ্রহণ করিয়া! 


(৯) 


(ক) শতক্রতু ইন্্র সেই অগ্ররপুব্র পক্নাবৃতকে [ অনার্ধ্য 1 স্তোত্র 
শাগী[ যজ্জ করিবার অধিকার দাঁন ] করিরাছিলেন ॥ ৪1৩১৬ 

(খ) যজপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিবিক্ত [ উপনয়ন বিহীন] সেই 
তুর্বশ ও যছুকে [ অনাধ্য ] অভিষেকের যোগ্য [ উপনয়নাস্তে বেদপাঠের 
অধিকারী ] করিয়াছিলেন 1 81৩০]১৭ ॥ 

বেদ, দেব ও বজ্ধে বিশ্বাস করিলে আঁধ্যগণ যে দস্থ্যগণকে 'দাস' 
বলিয়া আপ্যায়িত.ও তাহার অন্ন গ্রহণ করিত, তৎপক্ষে নাঁভানেদি 
খধি বলেন,_“্যছু ও তুর্বা নামে ছুই দাস [অনাধ্য ] রাজা গাভীবর্ে 
পরিরৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য [ বৈদিক ভাষা ] কহিতে কহিতে 
সেই মন্থর জন্য ভোজনের আয়োজন করিয়! দেয় ॥ ১০1৬২1১,। 

সতরাং দেখা যাইতেছে যতদিন আর্ধ্যগণ, কষ্ণকায় অনাধ্য বা দস্যু- 
গণকে বশে আনিতে না পারিত, ততদিন তাহাদিগকে অল্পৃশ্ত মনে 
করিয়া দুরে পরিহার করিত এবং অনাধ্যগণও যতদিন পরাধীনতার জালা 
ভুলিতে না পারিত, ততদিন বিজয়ী আর্ব্যগণকে “দুরসে দণ্ডব্করিত | 

সকাম কর্ম_ আর্য আদর্শ 

আধ্যগণের পবৃতিমুলক যজ্ঞ পদ্ধতি ও প্রকৃতির অনুসরণে যে সত্যতা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার মুল উৎস হইল খণেদের একটি মন 
যাহা প্রজাপতি খাঁষর অন্তভূতির উপরে রচিত হইয়াছিল। 
মন্ত্রে আছে, 


কামভ্তদগ্ডে সম্বর্তভতাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ | 
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্হৃদি প্রতীস্তা কবয়ো মনীবা॥ ১০1১২৯/৪ 


বঙ্গানুবাদ ১--সর্ধ প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, 
তাহা হইতে সর্ব প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ 
বুদ্ধির দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা পূর্বক অবিষ্থমান [সুম্] বস্তুতে, 


(১) 


এই মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য হইল,_-সগুণ বরদ্ধের মনে স্থষ্টির কীঘন1 হইতেই 
জগতের সৃষ্টি; এই জন্য জগতও কামনাময় এবং এই কামনা ময় জগতে 
জগ্পগ্রহণ করিয়া প্রাণী মাত্রেই কামনার অধীন। শ্রুতিতেও আছে”-- 
তিনি [ সগ্ুপ ব্রঙ্ধ ] এক ছিলেন, তাহার বহু হইবার ইচ্ছা [কামনা] 
হইল। সেই কাঁমন! হইতেই জীব জগতের উৎপত্তি হইল | শুধু 
শ্রুতি নয়, অধিকাংশ দর্শন শাস্ত্রের মত হইল,--একোইহং বহুস্তাম্‌। 

এ প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের খধি বলিয়াছেন,._ 

ক ইদম্‌ কম্মা অদৎ কাম ক'মায়াদাৎ | 
কামে দাতা কাম? প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ ॥ ৩1২৯1? ॥ 


বঙ্গানুবাদ £__কে ইহা কাহাকে দিল! কাম কামকে দিল। 
কাম দ!তা কাম প্রতি-গ্রহীতা। কাম [কাম] সমুদ্রে প্রবেশ 
করিয়াছিল। 
এখানেও খধি বলিতেছেন,_-সকলেই কাঁমনীর অধীন | দাতাও 
কামন্ণর অধীন, গ্রহীতাও কামনার অন্দীন। অনন্ত কাম সমুদ্র হইতেই 
সকল কা'মনীর উদ্ভব ও আস্তে সমুদয় কামনাই কাম সমুদ্রে অবস্থান করিয়া 
থাকে 1 বৈষ্ঞব কবিও গাহিক্বাছেন,._ 
তৌঁহে জনমি পুন তে সম'বত, 
সাগর লহ সমান । 
সুতরাং যে বেদপন্থী সমাজের মনন সুত্র হইল,_কাঁমনা প্রাণী মীত্রেরই 
স্বভাব, সেই বেদপন্থী সমাজের প্রার্থনা মন্ত্রের ভাঁষাও হইল,__দেহি, 
আর দেহি! 
খগ্ধেদের মন্ত্ররাশির মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মন্ত্রে ধর্ষগণ আধ্য 
বর্ণের জন্য উর্বর] ভূমি, গাভী, ধন, সম্পদ, দীর্ঘজীবন, সুন্দশি নারী, 
বাঁ্ধ্যবান পুত্র, শতবর্ষ পরমায়ু এবং দস্যু দমনের জন্য অমোঘ বাধ্য 


(১১) 


সেই বিদ্ঞাটি শিখাও মোদের ধার বলে অনিবার। 
দ্রহিতে পাঁরিহে ধক্পণী ধেনুর অফুরন্ত ক্ষীরধার ১॥ ১*1১৩৩।৭ | 


আধ্যগণের ছ্যাব। পৃথিবী দৌহন আকাঙ্ক্ষা 


জগতকে রূপ, রদ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে সুন্দর সাঁজে সাঁজাইয় সম্যক্ধপে 
উপভোগ করিবার কামনা লইস্না উৎকীল খাধি প্রার্থনা করিয়াছেন,_ 
হে অভিষ্টবধি অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বন্ধিত কর, আমাদিগকে 
অন্ন প্রদান কর, হে দেব । তুম সুন্দর দীপ্িহ্বারা শোভমান হইয্ন] দেব- 
গণের সুহিত_ আমাদের এই গ্যাবা পৃথিবীকে [ অন্তরাক্ষ ও পৃথিবী ] 
দৌহন যোগ কর। মর্ভ্যগণের দুর্মাতি ধেন আমাদের নিকট আসিতে 
নাপারে ২1 ৩1১৫|৬॥, 
'এই গ্যাবা পৃথিবীকে যাহারা দোৌহন ঘোগ্য কর বলিয়া! অগ্নির 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বর্তমীন ভারতের হিন্দুগণ কি সেই আধ্যগণের 
বংশধর ? শুধু পণ্ধেদের খধষিগণই যে নর্্মক1ও আশ্রন্গী বা যাগ যজ্ঞকার , 
্ আধ্যগণকে সকাম কর্মের উপদেশ দিগ্লাছেন এমত নহে, জ্ঞান কাঁঙের 
খধিগণও আধ্যগণকে সকাঁম কর্মেরই উপদেশ করিয়াছেন। কর্মকাণ্ড 
আশ্রধীর কামনার বিষয় হইল,্ত্রী, পুত্র, বি্ত, প্রতিষ্ঠ! ও স্বর্গ] এই 
সকল কামনায় য় তাহারা যাগ ক ক্র কিক! । বিড আশ্রয়ীর কাঁম্য 





৯ এই পদ্যানুবাদ যুক্ত চাক বন্দ্যোপাধ্যায় ও যু শায়ীযোহণ সেনগুপ্ত 
রচিত বেদ বাণী হইতে উদ্ধৃত | মুলে আছে, 
অন্মভ/ং থু ত্বংমিদ্ত্র তাং শিলেষণ দৌঁহতে প্রতিবরং ক্ষবিত্রে | 
হস্চিদ্রোধু পাপয়দ্যধা নঃ সহশ্রধ।র! পরন! মহী গোঁ, ॥ ১০।১৩*]৭ ॥ 


২1 প্রপীপয় ধযভ ভিন্ন বংভ্রোনাগ ত* বর্রাদলী নতল্াদাঠা | 


(১২) 


বস্ত হইল,_মুক্তি বা মোক্ষ লাভ 1 উপায় হইল,__বিচার ও বৃতি) 
এই মুদ্িলাতের জন্ কাহাকেও জমি, জরু, পুত্র, বিত্ত ত্যাগ করিগ্া 
সন্্যাস গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হয় নাই | অবশ্ঠ গুরুদ্রোহী যাঁজবন্ধা খাধর 
কথা হ্বতন্ত্র| 

এই গ্যাধা পৃথিধাকে দোহনযোগ্য করিবার উপায় ছিল ষজ্জের হবার 
দেবতার প্রসন্নতা লাত। অথবা যজ্ঞই ছিল আধ্যগণের পুত্র, বিত্ত, 
প্রতিষ্ঠা ও স্বর্গলাতের সেতু এবং পণ্ড মাংসই ছিল যজ্ঞের প্রধান 
উপকরণ | দেবতার শ্রীতি কামনায় নিয়লিখিত পশুমাংস প্রদানের 
কথা খগ্বেদে লিখিত আছে । যথা,_অশ্বমীংস [ ১/১৬২।১২ 7, বন্ধ্যা 
ও গভিণী গাঁতীর মাংস [২1৭৫ ], বৃুষমীংস [ ১০২৭২ 7, বলবান বৃষ 
পুরুষন্ববিহীন মেষ ও বিস্তর ঘোটক যাংস [ ১০1৯১1১৪ ], মহিষ ও 
বরাহ মাংস [৮1৭১৩ ]1 আশধ্যগণের পক্ষে গো মাংস নিত্য ভক্ষ্য 
ছিল বনিপ্নাই খণ্ধেদে লিখিত আছে,_-যেমন গে হত্যা স্থানে গাতী হত 
হয় [১০] ৮৯১৪ | 

পশুযাগই একমাত্র আত কর্ম ক 


বৌদ্ধ যুগের পূর্ব পর্যন্ত বেদপন্থী সমাজে শত কর্ধ বলিতে পশুষাগই 
বুঝাইঠ। বজ্ত যত বিভিন্ন নামে অভিহিত হউক না কেন, যজ্ঞ কলও 
ঘাহাই উত্ত থাকুক না কেন, সকল যজ্জেই পশু মাংস ব্যবহার কর! অবস্ত 
কর্তবা বিতেচিত হইত এমন কিবেদকে আশ্রয় করিয়া! যে সকল 
গৃহসুত্র রচিত হইগ্রাছিল, তাহাতেও গে মাংসের ব্যবহারই বেশী দৃষ্ট 
হইবে । বৈদিক কর্ম--প্রবৃত্তিযু্গক বা ফল আকাজ্ষী। তবুও উহ! 
বাধ্যত। মূলক ছল না। যাহার মন ও সামর্থ ছিল সে ইচ্ছা হইলে ধজ্ঞ 
করিত, ইচ্ছা না হইলে বজ্জ করিত না। 





* অগ্িষ্ঠোম, ২। অত্যাতিক্টোষ, ৩। উকৃধা, ৪1 ষোড়শী, ৫। বাজপের, 
৬। অতিরান্ত্র ৭| আগ্তোধাস--এই সাত প্রকার যন্ঞকে সোম সংশ্াা কাতে। 


(১৩) 


পুরুষ ও নারী খষির নাম 


প্রথমে আধ্য_ ও অনার্য্যের পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে | দ্বিতীম্বতঃ 
দল্ুগণও যে বেদপন্থী হইতে পীরিত, তাহা দেখান হইয়াছে। তৃতীয়ত: 
আর্ধ্যগণ বে সকল পণ্তর মাংস গ্রহণ করিত, সে কথারও উল্লেখ কর" 
হইয়াছে। অতঃপর শিক্ষ। ও যৌন. সম্বন্ধের কথা বলিলেই মোটামুটি 
আধ্যবর্ণের ধর ও কর্শের পরিচয় দেওয়া হইবে । 

শিক্ষা বিবয়ে__খথেদে বিশ্বীমিত্র, মধুচ্ছন্দা, বশিষ্ট, তরঘাজ, অতি, 
বামদেব, গৃৎ্সযদ, কথ প্রমূখ পুরুষ খধির রচিত সুক্তের পার্খে রেণু 
অপালা, লৌমশা, শশ্বতী, ঘোষা, বিশ্ববার প্রমুখ নারী খধিগণের রচিত 
সুক্ত দৃষ্টে প্রমাণিত হইতেছে,-_আধ্যগণ শিক্ষার আদর এবং স্ত্রী 
পুরুষ নির্বিশেষে বিদ্যার চচ্চা করিত। 


খর্েদে যৌন সম্বন্ধের কথ! 


এইবার যৌন সত্বন্ধের কথ! বলিতে হইবে । যৌন বিষয়ে একমাত্র 
খথেদেই বহু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এই সকল বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা 
“দেখিয়া প্রভীত হয় যে, যখন যেমন পরিবর্তন ঘটিত্না ছিল, তখন তেমন মন্ত্র 
রচিত হইয়া খথেদে স্থান লাভ করিয়াছিল। তবুও যদ্ধি কেহ বলেন-_, 
এ সকল ব্যবস্থা একই সময়ে আধ্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তছুত্তরে 
আমরা মহাত[রতের আঁদিপর্বস্থিত ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় সকলকে 
পড়িয়া! দেখিতে অনুরোধ করিব । খথ্েদের উপমা ও মহাভারতের 
আনিপর্স্থিত ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় দেখিনা নিঃসন্দেহে ইহাকে পীঁচ 
স্তরে বিতাগ করা যাঁইতে পারে । 


যৌন সম্বন্ধে ক্রম পরিবর্তন 


এই পাচ স্তরে বিভাগ যোগ্য যৌন সন্বস্ধের উপমা মধ্যে এমন ছু 
শ্রেণীর মন্ত্র রহিয়াছে, ষাহ! দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, 
প্রথমাবস্থায় কন্তাগণ চিরদিন “নিজ গৃহে থাকিত 1 পরে বিবাহ প্রথা 


(১৪) 


প্রবর্তনের সঙ্গে কন্টাগণকে পতি আলে বসবাস করিতে বাধ্য করিল। 
কন্তাগণ যতদিন পধ্যস্ত নিজ গৃহে থাকিত, ততদিন নিঃসন্দেহে তাহারাই 
ওয়ারিস হত্রে বিষয়ের মালিক হইত। অবিকল্ত নারীগণ নানা কম 
ছারা জীবিকাঞ্জনও করিত। এই জন্ঠ যৌন সন্ধ স্থাপনে নীরীই 
পুরুষকে প্রণয়বার্তা জাপন করিত, এবং সন্তান ও তাহার জন্মদ্রাতার 
সমস্ত ব্যয়ভার কণ্চই বহন করিত। প্রাচীন ভারতে সম্তানগণ যাতৃ- 
'নামে পরিচিত হইত *। 

যে সময়ে সমাজে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হইল, তাহার পর হইতে 
পতি প্ধী সম্ন্ধ প্রচলিত হইল। পতি শবের অর্থ হইল, পালন কর্তা 
অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্্রীপুত্রগণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে। স্থতরাং 
বলা যাইতে পারে, এই সময় হইতে গুগ্রগণ ওয়ারিস সুত্রে বিষরের 
মাণিক হইত, স্বাধীন ভাবে অর্ধোপার্জন করিত, স্থতরাং ব্ষিয়ের 
মালিক হইয়া পুরুষ নারীকে প্রণয়বার্তী জ্ঞ।গন করিতে সক্ষম হইল, 
সম্তানগণও পিভ্‌ নামেই পরিচয় দিতে বাধ্য হইল। 

পরকতির নিযে স্প্পায়ী জীবগণ মধ্যে দেখা যায়, পুত্রার্ধে নারীই 
পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে । বিষয়ের স্বাশিত্বের মধ্য দিয়া দেখা! যায়, 
ওয়ারিস সুত্রে যে বিষয়ের মালিক হয়, সেই ওয়ারিস সুত্রে বঞ্চিতকে : 
প্রণয়বার্ত। জ্ঞাপন করিয়া থাকে । এই জন্য প্রাীন ভারতে নারীকেই 
প্রণয়বার্তা নিবেদন করিতে হইত। পরে পুরুষগণ করিত। অর্থাৎ 
প্রথমে প্রক্কতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। কষ্টাগণকেই ওয়ারিস সুত্রে 
বিবেক মালিক করা হইয়াছিল। তারপর যে যুগে প্রকৃতির নিয়মের 
বিরুদ্ধে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই যুগে কণ্ঠাঁগণকে বঞ্চিত 
করিয়া পুত্রগণকেই বিষয়ের স্বামতব প্রদান করা হইয়াছিল । 








ক ১ কথেদ। ১০৮৫]২৭।॥ ২1 ১০1৮৪1২৪১২৫) ২৬] ৩1 51১২5৭ 
8। বৃহ্দাসণ্যক শ্রুতি, আ21১ ২৩৪ | কথেদ। ১1১৮৯ ॥ 


(১৫) 
নারীর কর্তৃত্বে অবাধ যৌন সম্বন্ধ 


প্রথম স্তরের কথা :-__খথেদে কতকগুলি মন্ত্রে পতি পত্ধী শব ন! 
“থাকিয়া রহিয়াছে, নারী ও নর, যুবতী ও যুবক, যোধিৎ ও পুরুষ, প্রপয়- 
বতী রমণী ও রূপাভিলাষী পুরুষ *। ইহা ছাড়াও এমন একটি মন্ত্র 
আছে যাহ! নিঃসন্দেহে প্রমাণ কৰিতেছে,_আধ্যনারী পুত্রার্থে নিজ 
কত্ৃত্বে বছ পুরুষ সংসগিণী হইত । যূলে আছে” 

তাং পুষপ্থিবতমামেরয়ন্ব যন্তাবীজং মনুষ্য! বপংতি। 

যা ন উর্ধ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ১০1৮৫।৩৭ 

অর্থাৎ, হে পুষা ! যে নারীর গর্ভে মহুম্তগণ বীজ বপন করে 
“তাহাকে তুমি যারপর নাই কল্যাণ সম্পন্ধা করিয়া পাঠাইয়৷ দাও ইত্যাদি 
কথার মধ্যে নারীর কথ। এক বচনে ও পুরুষের কথা বহুবচনে প্রয়োগ 
থাকায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে, যখন এ মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, 

- তখন পুনত্বার্থে নারী বছু পুরুষ সংসগিণী হইত। 


নারীর বু পতি. 


দ্বিতীয় স্তরের কথা £_-এই স্তরে নৃতন 'জায়া, ও পতি? শব সৃষ্ট 
হইল। জায়! শবের অর্থ হইল,_গৃহ ও পুরুষস্য মিশ্রণস্থানং [ ৩৫৩1৪, 
সায়ন]। পতি শব্দের অর্থ হইল,__রক্ষ। কর্তা । অর্থাৎ এই সময় 
পতির পক্ষে জায় লাভ অর্থ,_-পতিকে ঘর জামাই থাকিতে হইত এবং 
জায়ার রক্ষা কর্ত। হইয়া তাহার সমস্ত বিষয় রক্ষা করিতে হইত। 
খথেদের একটি মন্ত্র আছে, “হে অগ্নি! * * *তুলি সম্তানসম্ততি 





- বা 


"ক খের, ১১১৫২, ১১২৬৬, ২৩৫1৪, ৩৩০১০, ৩1৩৭৪, ৬৬২৭, ৮1৩৫৫, 
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সমেত জায়াকে পতিদিগের নিকট সমর্পণ করিলে [ ৯০1৮৫1৩৮11৮ এই 
মন্ত্রে প্রকাশ আছে 'ষে, সন্তানসন্ততি সমেত জাননা বহুপতির খ্বার! রক্ষিত 
হইত। অর্থাৎ তখন জায়াই নিজ সন্তানগণকে ও পতিদিগকে খাইতে 
দিত। অবস্থা দেখিয়া মনে হইবে, তখন কণা পরম্পরা বিষয়ের মালিক 
হইত। 


নারীর কর্তৃত্বে বর নির্বাচন 


তৃতীয় স্তরের কথা £_এই স্তরে 'বর+ ও 'বধৃঃ নামে ছুইটি নৃতন 
শবের সৃষ্টি হইল। এই সময় কন্তা স্বয়ছ্র প্রথায় মাত্র এক পুরুষকে 
ধরণ করিত। অবস্থা দেখিয়া মনে হইবে, তখন জায়ার পক্ষে সন্তানসহ 
বহু পতি পালন দুঃসাধ্য ছিল ॥ ১০।২৭১২ | 


পুরুষের পছন্দে স্ত্রী নির্ববাচন 
চতুর্থ স্তরের কথা :__এই স্তরে “বেনা” নামক প্রথার প্রচলন হইল।' 
এই প্রথায় বর পক্ষ হইতে কন্য! পছন্দ করিবার রীতি প্রচলিত হইল *। 
প্রথম হইতে চতুর্থ স্তর পর্য্যন্ত নারী নিজ গৃহে বাস করিত, পতিকে 
জায়া গৃহে 'ঘর জামাই” থাকিতে হইত । 


বিবাহ 


পঞ্চম স্তরের কথা £_এই স্তরে খণ্েদে অনেক নৃতন শব যুক্ত 
হইল। যেমন ৭রবিবিদে বা! বিবাহ, বিধবা, শ্বশুর, শব, ননদ, দেবর 
গ্রভৃতি॥ এই সময় হইতে পত্বীকে পতিগৃহে থাকিতে হইত। পুত্র 
বিষয়ের মালিক ও সন্তানগণ পিতৃ নামে পরিচিত হইত । 





ক খাখদে--বেন। শব 3৩৪1২, ১1৫৬২, ৯1৩৪1২১১ ৯৮৫1১৯ ও ১১ মন্ত্রে দৃষ্টি হয়। 





(১৭) 
নারীর সকল অবস্থায় পুরুতগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল 


বিবাহের পূর্বের নারীর নাম হইল,_কন্তা। পতি ম্বত্যু হইলে,__' 
বিধবা! পতিগৃহে গমন উপলক্ষ্য করিয়া,_-শ্বশুর, শব, ননদ, দেবর 
গ্রভৃতি সম্পর্কসূলক শব । শেষ উপপতি, উপপত্ধী, জার, পর্ীশোধন 
গ্রভৃতি শব্দেরও উত্তব হইল । যথ! £-- 

(ক) যেমন কন্ত। জারকে আহ্বান করে & ৯৫৬৩ ॥ 

(খ) এই সকল নারী বৈধব্য ছুঃখ অনুভব না করিয়। মনোমত 
পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘ্বতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই 
সকল বধূ অশ্রপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া, উত্তম উত্তম 
রত্ব ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন ॥ ১০১৮৭ ॥ 

(গ) [হেবধু] তুমি শ্বশুরের উপর প্রতৃত্ব কর, শ্বশ্রুকে বশ 
কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও ॥ ১০1৮৫।৪৬ ॥ 

(ঘ) হে নারি! যে রাক্ষম তোমার ভ্রাতা, পতি বা উপপতির 
মুত্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট গমন করে, তোমার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট 

১ করিতে ইচ্ছা করে, তাহীকে এইস্থান হইতে দুরীভূত [ ১০১৬২] 
টিকরি। এই খক্টি প্রতি গর্ভবতী নারীকে শুনাইতে হইত । 

(ড পতি যেমন পত্থীকে শোধন করে [ ৭২৬৩ |1 এই শোধন 
করিবার প্রথা সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল, যখন আরধ্ধ্যনারীর পক্ষে 
বহু পুরুষ সংসর্গ দৌষাবহ বিবেচিত হইয়াছিল। পত্ধী শোধন ব্যবস্থা 
বৌদ্বধন্দ প্রভাবে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। সে কথা পরে 
প্রমাণিত হইবে। 

খথ্েদের অধিকাংশ যৌন মন্ত্র্ই নারীর কর্তৃত্ব এবং অল্প কয়েকটি 
মস্ত পুরুষের কর্তৃত্বের কথ! আছে। নারীর কর্তৃত্বের কথা পূর্বের বলা 
হইয়াছে । এইবার পুরুষের কর্তৃত্বের কথ! বলিতে হইবে ।-_ 


(১৮) 


(৪) লম্পট যেমন নির্ভয়ে বন্ধুর প্রণয়িনীর সহবাদ করে॥ 
২৯৬২২ 

(ছ) প্রজ্জাবান্‌ খধি বলিতেছেন,_আমি নিজ স্ত্রী বাতীত অন্তের 
স্বীর গর্ভেও পুত্রোৎপাদন করিয়াছি ॥ ১০1১৮৩৩ ॥ 


বৃহদারণ্যক শ্রন্তিতে খখেদের বিপরীত ব্যবস্থা 


কিন্তু বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে মঙ্য় পুরুষকে পুষ্পমতী কন্যা দেখি- 
লেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, কিন্বা অলঙ্কারের লোভ দেখাই অথবা 
হস্ত কিনব যষ্টির দ্বারা তাড়ন। করিয়া পুত্রার্থে উপগত হইতে বলিয়াছে 
[ (৬৪৬), (৬1৪।৭)], এ মন্দ এবং এই শ্রতিতে জন্ম শাসন 
[ ৬৪।১* ], উপপতি উচাটন [ ৬।৪।১২ ] মন্ত্র যে সময় রচিত হইয়াছিল, 
তখন যৌন মহন্ধ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে পুরুষের কর্তৃত্ব সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল জানিতে হইবে। 1 


বৈদিক ধর্ম প্রবৃত্িমূলক, বৌদ্ধধর্ম নিরৃর্তিমূলক 


শাসতজ্ঞ ব্যক্তি যাত্রেই জানেন,_ বৈদিক ধর প্রবৃতিমুলক এবং যৌন 
বিষয়ে আধ্যগণ অনেকাংশে প্রকৃতির অঙ্থসরণকারী। বৌদ্ধধর্ম 
নিবৃত্তি মূলক এবং সকল বিষয়ে ব1 সর্বতোভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধা- 
চীরী। টবদ্দিক ধর মানবকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্য দিয়! 
হ্বর্গ এবং অনাসক্তি দ্বারা মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। * 
বৌছধর্্ম কূপ, রসাদির বিরুদ্ধচারণ করিয়া নির্ববাণ লাভের উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন! স্থতরাং বৈদিক ও বৌদ্ধ ধশ্মের প্রভেদটা আকাশ 
পাত!লের ন্যায় তফাৎ হইল। 





অনাশ্রিতং কম্ম লং কাধ্যং কম্মকরোতি যঃ। 
সয়া চি যা ঘন টিঝটির্ঁ হানি ॥ কী ৯)২ 9 


(১৯) 


মহাতারতের আদি-পর্বের ১০৪ ও ১২২ অধ্যায় দেখিয়া! ও তৎসঙ্গে 
খগ্েদের উপমা পাঠ করেয়। নিঃসন্দেহে বলা ধাইতে পারে ষে,-আধ্য 
জন-সাধারণ মধ্যে যাহাদের ভাগ্যে জায়া লাভ হইত, তাহারা প্ধর 
জামাই” থাঁকিত, রাজা, ব্লাজরা] পত্বী লইয়া! ঘর করিতেন। বৌদ্ধ 
যুগে এই রাধর্মই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল এবং তদবধি হিন্দু 
সমীজে যৌন বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্রই চলিতেছে । ১ 

বৈদিক ধর্ম সত্যকে শ্বীকীর করিবাঁর মত সাহস রাখিত এবং মানব 
মনের প্রবৃত্তিকে স্বভাব বলিম্বা মনে করিত| এই জন্য দেখ! যায 
খথেদের খধিগন সতী অনতী নির্ণন্থ করিতে অযথ। শ্রম শ্বীকাঁর করেন 
নাই। অথবা সতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও অসতীর নিন্দায় শতমুখ 
হন নাই | খধষগণ জানিতেন,--ন'রীর জন্ম হইয়াছে নিজ নিঞ্জ পচ্ছন্দ 
মত পুরুষ সহা়ে সন্তানের জননী হইবার জন্য । 


মহাভারতে যৌন কাহিনী 


খগেদের উপযার মধ্য দয! যাহ] প্রকাশ পাইয়াছে, মহাভারতের 
কাহিনীর মধ্যেও সেই কথাগুলি লিখিত আছে ।£__ 

১। বৈশম্পায়ন কষহিলেন-* * * পূর্ববকা:ল মহিলাগণ অনব্বৃত 
[ অপর্দিনশীন ] ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে 
পারিত। তাহাদিগকে কাহাণও অধীনতায় কাঁলক্েপ করিতে 


১1 উপরোজ যৌন সম্বন্ধে বাদক প্র মাণ দৃষ্টে মনে হয, যে যুগ হইতে কন্যার 
যৌন বিষয়ে স্বাধীনতা! খবব হইয়াছিল, সেই সমর ইইচত নারীক!তির পক্ষে বেদ-পাঠও 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পাছে এই নকল উপমা ও কাহনা পাঠ করিয়া তাহারা বৈদিক 
সভ্যতার শ্রতি আকৃষ্ট থাকে । আ'র শৃঙ্কের পক্ষে যে বেদপাঠ নিষি্ধ হইয়াছিল) তাহার 

হেতুও মলে হয়,-যাহাতে এই অবাধ যোন সম্থন্ধের কথ! শূত্রগণ জানিতে ন পারে । 


অর্থাৎ _*নেটিভ পাষে নন্ধান আমাদের জেনানা। দেহে প্রাণ বিবিজান কখন কা 
আ্াাবলনা ০৬৭ 





€২*) 


হইত না। কৌমারাবধি পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও 
তাহাদের অধর্শ হইত না ॥ আদিপর্ক, ১২২ অধ্যায় ॥ ইহাই হইল প্রশ্থম 
স্তরের কথা । 


২। নারীর বহু পতি প্রসঙ্গে জটলা, বাক্গা ও দ্রৌপদীর নান 
বিশেষ ভাঁবে উল্লেখযোগ্য । সে দিনে যে ক্ষেত্রে পুরুষ একা স্ত্রীকে 
তরণ-পোধণ করিতে সক্ষম ছিল না, সেখানে প্রন্ধপ বু পতি-প্রথা 
গৃহীত হইত। যুধিষ্টিরাঁদি ষখন দ্ৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন, তখন 
তাহারা রাজকুমীর হইয়াও দরিদ্র বনবাসী ছিলেন॥ আদি পর্ব, 
১৯৬, ১৯৮ অধ্যায় ॥ 

৩। স্বয়সবর প্রথা প্রসঙ্গে মহাভারতের উল্লেখ বোগ্য বহু কাহিনী , 
উক্ত আছে। 

৪। বেনা! প্রথায় কন্ঠা পছন্দ করা প্রসঙ্গেও বু কাহিনী মহা- 
ভারতে ব্যক্ত আছে। 

বিবাহ ব| পাণি-গ্রহণ প্রসঙ্গে বহু কাহিনা এবং স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে 
কতগুলি বিধি নিষেধও মহাঁভীরতে লিখিত আছে।$-_ 

(কে) বৈশম্পায়ন কহিলেন, বেদবিদূ মহাত্মার। কহিয়া গিম্া- 
ছেন, খতুকালে [প্রথম যোড়শ দিবস] পতি পরিত্যাগ করিয়া 
পুরুতান্তর গ্রহণ করিলে ভ্্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্ত সময় [ অবশিষ্ট 
স্বাদশ দিবস ] তাহার! (নারীগণ ) ঘথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে, 
তাহাতে তাহাদের কোন পাঁপ নাই ॥ আঁদিপর্ক, ৯২২ অধ্যায় ॥ 

উপরোক্ত কথা বখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখনও কন্তার গ্রাধান্ঠ 
ছিল। তবে প্রব্যবস্থার মধ্যে একটা বড় অর্থনৈতিক কথাও ষে না 
ছিল, এমত নহে। কথাটা হইল, কোন স্বামী নিজ স্ত্রীর গর্ভে অপরের 
ওরসজাত সন্তানের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত ছিল ন! বলিয়াই প্রথম 
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(২১) 


'যৌঁড়শ দিবস অর্থাৎ ষে সময়ে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা, সেই সময় 
নারীকে পতির অধীনে থাকিতে বল! হইয়াছে । বাকী সময় স্ত্রী যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিতে পারে এই অধিকারও স্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছে 1 পরে 
এই যথেচ্ছ ব্যবহার যখন সমাজে বন্ধ হইয়া গেল, তখন নুতন করিয়! 
উদ্দালক উপাখ্যান মহাভারতে যুক্ত হইল ।৫__ 


শ্বেতকেতৃর বলপুর্র্বক নিয়ম স্থাপন-_অসস্ভব কথ! 


(খ) পুর্ধকাঁলে উদ্দালক নামে এক মহধধি ছিলেন। তাহার পুত্রের 
নাম শ্বেতকেতু। একদা তিন পিতীমীতার নিকট বসিয়া আছেন,_ 
এমন সময় এক ত্রীক্ষণ আসিয়া তাহার জননীর হস্ত ধারণ করিয়া 
বলিলেন.-_-'আঁইস আমর যাই ॥ খবি-কুমার পিতার সমক্ষে তাঁকে 
লইয়। যাইতে দেখিয়া সাতিশয় কুদ্ধ হইলেন। মহথি উদ্দালক পুত্রকে 
তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন,_-বৎস! জৌধ করিও না, ইহাই সনাতন 
(নিত্য) ধর্ম। গাভীগণের গ্তায় স্্রীগণও স্বজাতীয় শত-সহজ পুরুষে 
আসক্ত হইলেও উহারা অধর্্ম-লিপ্ত হয় না। ঝাধিপুত্র পিতার বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জুদ্ধ হইয়া 
মনুষ্যমধ্যে বলপুর্বক এই নিরম স্থাপন করিয়াছিলেন যে,__অগ্ঠাবধি যে 
স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুধান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুত স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিয়া অন্ত স্ত্রীতে আসন্ত হইবে, ইহারা উভয়ে ভ্রুণ হত্যা সদৃশ ঘোরতর 
পাপ-পক্কে লিপ্ত হইবে । আর স্বামা পুত্রোৎপাদনার্ঘে নিক্বোগ করিলে 
যেস্ী স্বামী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও খ পাপ হইবে ॥ আদি পর্ব, 
১২২ অধ্যায় ॥ 

কন্যা শব্দের অর্থ 


এ গাকাার কখতিনী লিতাক্ত ব্লক বা কেমলমস্তিক্ষ বাক্তি ভিন্ন 


(২২) 


কেহ বিশ্বাস করিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কার্প 
আছে। পূর্বে বৈশম্পায়ন যাহা বলিয়াছেন,--গাঁভীগণের স্যার 
স্্ীগণও স্ব্জাতীয় শত-সহত্ম পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্দধে জিপ্ত 
হয় না” শাস্তিপর্জে ব্যাসদেব বলিক্পাছেন,__“অতিষাঁচিত হইয়া পরন্ত্রী 
সম্ভোগ করিলে পাঁপতাগী হয় না৮* অভিবাচিত না হইয়াও খষি পরা- 
শর কুমারী কন্ঠা গমন করিয়াও পাপী হন নাই *। আর কুর্ধযদেবও 
কুম্তীকে বলিয়াছিলেন,_“নারীগণ যাঁহাকে ইচ্ছা কামনা করিতে পাবে 
বলিয়াই তাহাদিগকে কন্ঠা কহে'* এমন সমাজে এক চ্যাঙ্গরা খষি 
কুমার বলপুর্ধবক নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন আর সমাজ তাহা মানিয়া 
লইল? আসল কথা হইল, বৌদ্ধ রাঁজগণের শীসন, সে কথা শ্বীকাঁর 
করিতে শান্্কারগণ বড়ই নারাজ । 


যৌন সন্বন্ধের ক্রমপরিবর্তন 


প্রথমে কন্ঠাগণ পুরুষ হইতে পুরুষাস্তর আশ্রয় করিতে পারিত। 
পরে কন্যার বহু স্বামী হইল ইহার পরে এক স্বামী হইলেও খাতু- 
কালে স্ত্রী স্বামীর অধীনে ও বাকী সময় স্বেচ্ছাচার ভাবে পুরুষাস্তর গ্রহণ 
প্রচলিত ছিল | তারপর সক্ষম স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে পুরুষীন্তর গ্রহণ নিবিদ্ধ 
হইল। অক্ষম হ্বামীর আদেশে স্ত্রী, নিয়োগ প্রথায় পুত্র লাভ করিবার 
অধিকারিণী রহিল। অতঃপর নিষবৌগ প্রথা এবং বিধবা! বিবাহ যন 
নিষিদ্ধ হইয়া গেল, তখন মহাভারতে খষি দীর্ঘ তমার নামে এক কাবোর 
স্ষ্টি হইল। মহাভারতে লিখিত আঁছে__দীর্ঘতম] খবি কহিলেন-_ 
আমি অগ্ঠাবধি পৃথিবীতে এই নিম্বয প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে,__ 

(ক) স্তীজ'তিকে বাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয্লা কাল- 





+% ১। শাস্তি-পর্বব, ৩৪ অধ্যায়] ২। আদ-পর্বব, ৬৬ অধ্যায় ॥ | বন-পর্বব, 


(২৩) 


যাপন করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাঞ্ত হইলে 
নাবী যদি পুরুষাস্তর ভঞ্জনা করে, তাহা হইলে অবশ্ই পতিত হইবে, 
সন্দেহ নাই 1 

(৭) আর পতিবিহীন! নাবীগণের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও 
তাহা] ভোগ করিতে পারিবে না! বিষয় তোগ করিলে বিধবার অকীর্ডি 
ও পরিবাদের সীমা থাকিবে ন! ॥ আদি-পর্বব, ১০৪ অধ্যায় ॥ ইহাই 
হইল মোটমুটি যৌন সন্বন্ধের ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস | 

যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে খধি-কুমার শ্বেতকেতুর 'নিয়ম প্রবর্তন সঙ্বন্ধে 
প্রতিবাদে যাহা বলিবার তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । এক্ষণে দীর্ঘতম! 
খধির "নিয়ম প্রবর্তন” সম্বন্ধে মহাভারত অবলম্বনে কিছু বলা প্রয়োজন | 
অন্যথায় পাঠকগণ তাবিবেন --দীর্ঘতম1 উপাধ্যানটি পরম সত্য | 


দীর্ঘতমার কাহিনী-_-এক কাব্য 


মহীভারতে লিখিত আছে, দীর্ঘতম তাঁহার স্ত্রীর কথীয় নাকী- 
জাতিকে শাসন করিবার জন্য এ প্রকান্ধ নিষ্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
ইহাতে খধি-পন্ধী পুত্রদিগকে আদেশ করায়, পুত্রগণ দীর্ঘতমাঁকে 
বাঁধিয়া গন্গায় ফেলিয়া! দেন| সেই সময বলীরাজা গঙ্গা পথে যাইতে 
যাইতে একটি মানুষকে জলে ভাঁসিতে দেখিত্বা নৌকায় তুলিয়া লন। 
ইহার পরবে “তনি ঝধিসহ রাক্গে ফিরিয়া আপিলেন এবং নিঃসস্তান বলী- 





শ. কিলির বেদ' পরাশর সংহিভায় ক্ষেত্রজ পুত্র প্রশংসা আছে € ৪1১৯) 
কর আছে, 
নষ্টে মৃতে শ্ব্রজিতে ররীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চ্বাপৎস্থ নারীণ।ং পতিরণ্যে।বিধীর়তে 181২৬ 


সি পি. রা বা এপি ৬০০৬ ০৫ 


(২৪) 


রাজা রাজীকে আদেশ করিলেন, খধি হইতে পুত্র লাতকর | রাজ্ঞ 
খষিকে বৃদ্ধ দেখিয়া স্বয়ং না যাইয়া দাসীকে পাঠাইয়া দ্িলেন। দাসীর 
গর্ভে খধি এগারটি সন্তান লাভ করিলেন । তন্মধো খথ্েদের খধি কক্ষা- 
বান্ও একজন। ইহার পরে রাজা সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া রাণীকে 
পুনরায় আদেশ করিলেন। খাবি রাণীর অঙ্ষ স্পর্শ করায় রাজা পণচটি 
পুত্র লাভ করিলেন। * 

রাজা যযাতির পাঁচ পুত্র। বলীরাজা যযাতির পুত্র অনুর বংশে 
উনিশ পুরুষ পরে জন্মিয়াছিলেন। ঝি দীর্ঘতযাকে বলীরাজার সম 
সামগ্মিক ও বৃদ্ধ বল! হইয়াছে ইহা কিন্তু সত্য নহে। 


দীর্ঘতম! নিজের নিয়ম প্রথমে নিজেই ভাঙ্গিয়াছেন 


প্রথমতঃ মহাভারতে দেখা যাইতেছে,_খধি দীর্ঘতমা যে নিয়ম 
প্রবর্তন কক্রয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ধারী ও রাজী সহবাসে 
ধৌড়শ সন্তান উৎপাদন করিয়া তঙ্গ করিয়াছেন। নিজে নিয়ম করিয়! 
নিজেই যেখানে প্রথম নিয়ম তঙ্গকারী, সেই খধিবাক্য যে বেদপন্থী সমাজ 
আমল দেন নাই, তাহাই এখন দেখাইতে হইবে । 

বংশাবলীতে দেখা বায়,_মন্্-পুত্র ইলা, ইলা-পুত্র পুরুরবা, পুরু- 
রবার পুত্র আয়ু, আঘুর পুত্র মধ্যে নয ও বিতথ, নহুব পুক্র 
বযধাতি, বিতথ-পুত্র দীর্ঘতম1। দীর্ঘভমা' হইতে বলীরাজা আট 
পুরুষ নিলে] আট পুরুষ পূর্বের লোক হ্বারা বলী-রাজ-মহিষীর 
গর্ভে পাচ পুত্রের উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব | বলীরাঁজ হইতে 





ক. মহাভারতে লিখিত আছে,_খাবদিগেরও এমন শক্তি নাই যে স্ত্রী ব্যতিরেকে 


(২৫) 


বিচিত্রবী্ধ্য প্রায় বোল ও পা্ড সতের পুরুষ নিয়ে। সুতরাং 
সকলকেই শ্বীকীর করিতে হইবে যে,_খবি দীর্ঘতমা পরাশর, 
ব্যাস, শ্রী, ভীম, অর্জন প্রভৃতির অনেক পূর্ববর্তী কালের লোক । 
মহীভীরতে আছে,ব্যাসদেবের নিয়োগে বৃতরাষ্ট্র, পাও ও. 
বিছুরের জন্ম। বিধবা রাঁণীতে ধখন ব্যাসদেবের নিয়োগ হইয়াছিল, 
তখন দীর্ঘতমার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাঁণী সত্যবতীও মন কথ! 
পুত্র ব্যাপকে বলিতেন না, ব্যাসদেবও নিষ্কোগে নিযুক্ত হইতে সন্মত 
হইতেন না। তারপর পাওু-রাজার আদেশে কুস্তী ও মাড্রী পরণপুরুষ 
সহীয়ে যে সন্তান লাভ করিলেন, তাহাও কখনও সম্ভব হইত না| 
শ্রকঞ্চ [ হরিবংশ দ্রষ্টব্য ]'কদ্দাচ নরকাস্তুরের পুরী হইতে আনীত 
নারীগণের সহবাস করিতে পারিতেন না। অথবা কর্ণকেও শ্রকষঃ 
বলিতে পারিতেন না, দিবসের যষ্ট ভাগে দ্রৌপদী তোমার হইবে। 
ভীম কদণচ পরস্জী গ্রহণ করিতেন না, অর্জুনও 'বিধবাতে পুত্রোৎপাঁদন 
করিতেন না। স্ৃতরাং কাহিনীটি খুব জমকাল হইলেও বিচারে 
- ইহাকে প্রক্ষিপ্ত ভিন্ন সত্য বলিয়া স্বীকীন্্ করা যায় না! 


এপধ্যন্ত বৈদিক ধশ্ম ও আঁধ্য সভ্যতার মোটামুটি বিষয়গুলি সংক্ষেপে 
বলা হইল, এইবার মহাভারতের কথা বলিতে হইবে । ঞগ্বেদ যেমন 
আধ্যবর্পণের ইতিবৃত্ত, মহ্তৃতারত তেমনই ক্ষত্রিয় ও মহধিগণের 
ইতিহাগ 1 খগ্েদ আকারে কুদ্র। মহাভীরত আকারে অনেক বড। 
কিন্তু ঘে আধ্যবর্ধের কথায় খগ্েদ মুখব্সিত, মহাভারতে সে আধ্যবর্ণের 
কোন কথাই নাই । অথচ বাহাদের লইয়া মহাভারত রচিত, ঝণ্েদে 
তাহারা আধ্য নামে পরিচিত, আর মহাভারতে তাহারাই কিন্তু ক্ষত্রিয় 





(২৬) 


খগেদের আর্ধ্যই মহাভারতের ক্ষত্রিয় বর্ণ 


যে বিবস্বীন-পুত্র মস্ত খধির কথা খণ্েদে রহিয়াছে,_-সেই আর্ধয মন্ 
খবিকে মহাভারতে রাজধ্ধি মন্গ বলা হইয়াছে ও এই মন্তু রাজধিকেই 
শান্তগ্রঙ্থে প্রথম মানব বলা হইয়াছে। এবং এই মঙ্গর পুত্র 
পৌন্রাদিকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিক্কাই ঘোষণা করা হইয়াছে । এই 
ধণেদ মধ্যে 'নহবের সন্তান”, পুরু বংশীপ্গগণণ, “শান্ত, 'দুদগল', 
ত্রসদন্থ্য' 'তুর্বশ” “যহ্‌” 'ভ্রুহ, 'অন্থ' প্রভৃতি আর্ধাগণকে মহাভারতে 
চ্বংশীয় ক্ষত্রিঘু রাজা বলা হইয্াছে। ইস্ষান্ু, ক্ষেত্রপতি মান্ধাতাকে 
সুধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি শ্বীকার কর] হইয়াছে । তারপর যে বিশ্বীষিত্র 
খগ্থেদে গায়ত্রী মন্ত্রের খষিরূপে বিদ্বমান আছেন, সেই বিশ্বীমিত্র, বশিষ্ঠ, 
বামদেব, অগন্ত্য, কধ, ভরঙ্বাঁঞঙ্জ, আগ্গিনা, অব্রি, গৃৎ্সমদ প্রভৃতি আর্য, 
খষিগণকে মহাভারতে মহত্ষি নাষে, ন! আধ্য, না ক্ষত্রিয় বরং পৃথক 
খধিবংশ রূপে দেখান হইয়াছে। 


দেবতার সংখ্য! ও ষক্কীয় পশুর নাম 


ধণ্েদে আধ্যগণ যে তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিত, 
ক্ষত্রিযগণও সেই তেত্রিশ দেবতাকে ত্রিতুবনের ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, 
সেই সকল যজ্ঞে সেই সকল পশ্তমাংস গ্রীন করিয়াছেন, যাহা আঁধ্যগণ 





* বিবন্থান পুল মনু হইতে মনুষ্যগণের উৎপত্তি, এই নিমিত্ত তাঙ্থারা মানব 


(২4...) 


করিত স্*। সেই অবাধ ও সামদ্বিক নিষ্ঠাযুক্ত যৌন সম্বন্ধ. সেই গো, 
মহিষ বরাহ মাংস [ শ্রাদ্ধে ] তক্ষণ করিত 1 * 


দ্বিতীয় স্তরে-_মহাভারতের মূল বর্ণ__ ক্ষত্রিয় 


মহাতারতে-_মুলবর্ণ ক্ষত্রিয় । এই ক্ষত্রিযবর্ণ হইতে পরে গুণ ও 
কর্ণ পার্থক্যে প্রথমে বৈশ্য, পরে শূদ্র ও সর্বব শেষ ত্রীক্গণ বর্ণ উদ্ভৃত 
হইয়াছিল । বংশাঁবলী দৃষ্টেও উপরোক্ত কথাই সমধিত হইবে । 

পথেদের আর্ধ্য ও মহাভারতের ক্ষত্রিয় এবং মহষ্ঠিদের ধর্ম কর্ম, 
আচার ব্যবহার, রীতি নীতি একক্সপই দৃষ্ট হয়। অধিকন্ত মহাভারতে 
লিখিত আছে,__মহধি বশিষ্ঠের বংশের সহিত অনার্য কন্যাগণের যৌন 
সম্বন্ধ পুরুষান্থক্রমে স্থাপিত হইয়াছিল 1 এইরূপ যৌন সম্বন্ধের কৌন 
নজীর বা নিদর্শন বেদে দৃষ্ট হয় না। * 

. পুরাঁণে যে সকল বংশাবলীর কথা ও রাজাগণের রাজত্বের বিবরণী 
রহিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং নানা তাত্শাসন ও প্রস্তরে 
.খোঁদিত তথ্য সহায়ে ভারতের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, এইবার সেই 
ইতিহাসের কথা কিছু বলা প্রয়োজন 1 অন্যথায় বক্তব্য বিষয় ঠিক ধাঁরা- 
বাহিক ভাবে বল। হইবে না| 





* অনুশাসন পর্ব, ১২০ অধায় ॥ ক অশ্থমেধ যজ্ঞ (রাজনুয় ), সভভাপরবব 
৪৪ অধ্যায়; যুধিষ্টিরের গোমেধ যঞ্জের কথা, বনপর্রব, ৩৩ অধ্যায় ভ্রটব্য। 

*. শ্রান্ধে গো: মহিষ, বরাহ মাংস প্রদানের কথ! অনুশানন পর্ব, ১০৭ অধ্যায় 
র্টরব্য। 

«| শাস্ত্রে বশি্কে বেস্তাপুত্র বলা হইয়াছে] সেই বশিষ্ঠ অক্ষমাল] নামে এক 
অনার্ধ্য কন্যার সহবাসে মহধি শক্তিকে লাভ করেন। শত্তি, অনার্য শ্বপাক কন্ঠ! র 
সহবাসে মহধি পরাশরকে প্রাপ্ত হনা পর?শর অনাধ্য দাম রাজের কন্য/র সহবাসে 
ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ব্যাসদেব অনার্য! কন্ত শুকীর় সহবাসে পরম ভাগবত শুক- 


(২৮ ) 


আধ্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণের আচার ব্যবহার 


বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয়া মহাভারতীয় যুগেরও অনেক 
শতাব্দীর পর পধ্যস্ত বেদপন্থী সমাজে [ আধ্যই হউক আর ক্ষক্রিয়ই 
খান্কুক ] তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে পশু যাগ, _অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ 
যজ্, গাভী, বৃষ, অশ্ব, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি পশুর মাংস তক্ষণ, মগ্যপাঁন, 
অবাধ ও সাময়িক সীমাবদ্ধ যৌন সম্বন্ধ, কুমারীর পুত্র লাঁভ, সধবার 
উপপতি আশ্রয়, বিধবার পুরুষ আশ্রয় বা দেবরের হারা সুতোৎপাদন, . 
মধৃপর্কে গাভী বা বৃষ বধ, নিত্য বেদ অধ্যয়ন ও অগ্নি-রক্ষণ--এই সকল 
কর্ম বৈধ বলিয়া! প্রগপিত ছিল। পূর্বেও বলিয়াছি, এখানেও বলিয়া! 
রাখা বিধেয় বে বেদপন্থী সমাজ প্রকৃতির নিয়ম যথা সন্তব অনুসরণ 
করিত, প্রবৃত্তি বশে আহার, বিহার করিত। স্বধর্ম বা নিজ প্রতি 
অন্সারে জীবিকার্জনের নিমিত্ত বেদপাঠ হইতে ভুত! সেলাইয়ের 
কাজে আধ্যগণ আত্মনিয়োগ করিত, ইহাতে দোষ বা পাপ কিছুই 
ছিল না 


বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ 


১। 'ীব হিংসা করিও না) এতম্ারা বৌদ্ধ রাজগণের 
আদেশে দেশ হইতে বৈদিক পশুযাগ লোপ পাইল ও তৎস্থলে,__ 
অগ্ন্যাধেয, অগ্িহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুশ্মান্ত, পশ্ত বদ্ধ 
সৌন্রামণি_এই সাত প্রকার হবি সংস্থা যাগ নৃতন করিয়! 
প্রবস্তিত হইল। 


২1 "চুরি করিও নাঁ। এতগ্বারা বৌদ্ধ রাজগণের আদেশে 


(২৯ ) 


৩) ব্যিতিচার করিও না|, ব্যভিচারের সংজ্ঞা নিদিষ্ট হইল, 
পতিপড়ী সহবাস ভিন্ন অন্য নরনারীর সংযিশ্রণ। বৌদ্ধ রাঁজশক্তির 
চাপে গড়িয়া বৌদ্ধ ও বেদপন্থী সমাজকে আপন বৈশিষ্ট্যান্গযায়ী বিবাহ 
নামক সংস্কার গ্রহণ করিতে হইল এবং অবাধ ও সামস্থিক সীমাবদ্ধ যৌন 
সম্বন্ধের স্থলে অনেকটা স্থায়ী যেহেতু বৌদ্ধ ও বেদপনস্থিগণ মধ্যে পত্থী- 
ত্যাগ প্রথা এবং সেই পতি পারত্যক্তা পত্রীর পক্ষে অন্য পুরুষ গ্রহণ 
করিবার ব্যবস্থা থাকাম্ধ ] ভাবের বিবাহ প্রচলিত হইল। ইহাতে 
দেবরের খারা সুতোৎপাদন ব্যবস্থার মর্ধ্যাদাও কু হইয়। গেল । 

৪ | 'মিথ্য। কথা বলিও না? খুব সম্ভব মানব রচিত দেবতার 
কথা, দেবতার আঁদেশ এই সকল লক্ষ্য করিয়াই এই ব্যবস্থাটি হইয়া 
থাকিবে । যেমন খেদে আছে, আমি ইন্দ্র, দস্থ্যুগণকে নিধন করিয়া, 
নিজ মিপ্র আধ্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি ॥ ৪1২৬।২ ॥ 

যেমন ইন্দ্র কহিম্াছেন,_ন্্রীর মন ছুঃশীন্ত,স্ীর ক্রতু লঘু |৮।৩৩1১৭॥ 
21 মিগ্পান করিও না ৮ এই ব্যবস্থা দ্বার আধ্যগণের অতিপ্রিয় 
সোমরস পান বন্ধ করিতে বৌদ্ধ রাঁজশক্তি বেদপন্থী সমাজকে বাধ্য 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সত্য কথা শান্ত্রকারগণ লিখিতে সাহস ন। 
করিয়। শুক্রাগাধ্যের নামে মদের সহিত শিল্প কচকে তক্ষণ করার কাহিনী 
এবং শুক্রাচার্যের আদেশে সমাঁজ হইতে মগ্ধ পান নিষিদ্ধ হইকছিল 
বলিয়া এক রংদার গল্পের কৃষ্টি করিয়াছিলেন । পরে ত্রাঙ্গণের গ্রসাদে 
সমাগও তাহাই বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল । 

৬। অনিয়মিত সময়ে আহার করিবে না।” 

৭1 সাংসারিক আমোদ প্রমোদে ধোগদান করিবে না। 


৮1 বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিবে নাঁ। আধ্যবাঁজগণ ভারতের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করতঃ অনাধ্/গণকে লুণ্ঠন করিঘ্কা অতি মাত্রায় 
ধনী হইয়া বিলাপ ব্যাসনে ষে মাতিয়াচিল উতা ধর সতা। বাধ তয় 


(৩০) 

সেইদিকে লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধদেব এই ব্যবস্থা প্রচার করিয়া থাকিবেন। 
অর্থাৎ বেদপন্থী সমাজের সমস্ত কার্য্যগুলিই যে দোবাবহ তাহা দেখাই, 
তেই ষেন বুদ্ধদেব অতি মাত্রায় ব্যগ্র ছিলেন। 

৯। 'সাজ-সক্জা পুর্ণ পালক্ষে শয়ন করিবে না ।” 

১০। “অর্থ গ্রহণ করিবে না ।” 

উপরোক্ত দশটি শিক্ষাবাদের মধ্যে প্রথম পণচটি বৌদ্ধ গৃহীর জন্ত 
কিন্তু সমগ্র দশাটি শিক্ষাবাদই বৌদ্ধ তিক্ষু বা! সন্যাসীর জন শি 
রহিল। বৈদিক ধর্খের সহিত বৌদ্ধ-র্খের মুলতঃ পার্থক্য রহিল, 
বৈদিক ধর্শ, প্রবৃত্তি মূলক, প্রক্কতির অন্থসরণে নিযুক্ত | বৌদ্ধ-ধণ্ম,__ 
প্রবৃতি রোধক, প্রকুতির বিরুদ্ধাচরণে প্রযুক্ত 


এই প্রবৃতি রৌধক বোদ্ধধন্্দ সত্যকে আবরণ দেওয়াই বড় ধর্শ 
মনে করিত এবং মানব মনের প্রবৃত্তির কোন বুল্য দিতে নারাজ ছিল 
পক্ষান্তরে বাধ্যতা মূলক কর্ণ, বাধ্যতা মূলক নির্দিষ্ট নিয়মে জীবন যাপন, 
বৌদ্ধ যনেরই কল্পনা, যাহা পরবর্তীকালে বরা্ধণগণ স্বীকার করিয়া লই 
স্বাতি ও পুরাণের মধ্য দিয়া বাধ্যতামূলক কর্ম ও নির্দিষ্ট নিয়মে জীবন 
ষাপন করিতে বেদপন্থী সমাজকে বাধ্য করিয়াছিল এবং তাহাই" 
প্রভাবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রমুখ নারী চরিব্র মতি উজ্জল করিয়া 
লিখিত হইয়াছিল | 


কৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক ধর্মের বিরোধী 


ভারতে বৈদিক ধর্দ ও আর্ধ্য সত্যতা প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হইম্বাছিল 
বুদ্ধদেবের ধর্মমত স্বারাঁ। ইতিহাসের ধারা ধরিয়া কোন্‌ ধর্মমত 
প্রথমে ছিল, তারপর কোন্‌ কোন্‌ ধন্দ মতের উদ্ভব হইয়াছে দেখিবার 


6৩৯) 

গরে তুলনা মূলক ভাবে এ সকল ধর্মমত আলোচন। করিলে ইহাই 
প্রকাশ পাইবে যে-_পরবর্তী ধর্দ-মত-গুলি- যেন তৎপূর্বব ধর্ম মতেরই 
প্রতিবাদে উদ্ভব হইয়াছে। 

ইতিহাসে দেখা যায়,_বৈদ্িক ধর্ম ভারতেই প্রায় তিন হাজার, 
বৎসর সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে ষে বৌদ্ধধর্শ, তাহা 
দেখিতে চমৎকার, শুনিতে বিস্ময়কর হইলেও মাত্র ছয়শত বৎসর পরেই 
মগ্কপান ও বাভিচার পথে ভাঙ্গিয়া পড়িতে স্থরু করিল। সর্ব বিষয়ে 
প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মে।ক্ষপাভ করা অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভবপর নহে । তবুও প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে ধর্মমমত্ত, তাহাতে অনেকেরই. 
একট! মোহ দেখিতে পাওয়া যায়। 


ক্ষত্রিয় বর্ণকে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্যই 
মহাভারতের রচন! 
যদিও আর্য শব্দের অর্থ হইল,_গম্যতে হি সর্বৈরীশ্বরৈঃ আর 

: ক্ষত্রিয় শবষের অর্থ,__বলশালী, তবুও কেন যে আর্ধগণ *আধ্য* বর্ণের 
পরিবর্তে মহাভারতে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণ” বলিয়া জাহির 

করিল তাহার কোন হেতু কোন শাস্ত্র মধে দৃষ্ট ইয় না। অবস্থা, 
সৃষ্টে যনে হয়,বেদপন্থী আধ্য রাজগণ জাতীয় নাম [ আর্ধা] 

বজায় রাখিয়া, বেদ বিরোধী হওয়ায়, * রাজা ও রাজপক্ষীয়গণের 

সহিত বেদপস্থীগণ নিজেদের, পার্থক্য বজায় রাখিবার জনা ক্ষত্রিয়, বর্ণ 
বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং আবধ্যবর্ণ হইতে.. 
ক্ষত্রিয় বর্ণ যে সর্ঘতোভাবে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ ও সেই বর্ণ ই' ষে জগতে 





ক. প্রথম আর্ধয রাজা অজাতাশক্র বৌদ্ধ ধণ্ গ্রহণ করিবার পরে? নাদের মনে, 
হয় বেদপন্থী সমাজ নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ ও ক্ষত্রিয় বর্গের 


ৃ (৩) 

অর্থমে উদ্ভূত হইয়াছিল, এই বেদবিরোধী সগিথ্যা কথাগুলি প্রমাণ 
 ক্করিবার জন্তই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। : অথবা ব্রাত্যন্তোম হজ্জ 
সহায়ে যে সকল অনার্ধা বেদ পন্থী হইয়াছিল, মহাভারতে তাহারাই 
ক্ষত্রিয় নামে প্রচারিত হইয়াছিল কিন! কে বলিবে। 

মহাভারতে রাজাগণের অলৌকিক জীবনী লিখিবার ভঙ্গিতে ক্ষতরিক্ক 

বের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা যেমন জাগরিত হইবে, তেমন ক্ষত্রিয় খর্টের 
শ্রেষ্ঠত্বের সম্ধদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিবার পরে 
পাঠকের পক্ষে আধ্য বর্ণের কথ। মনে উদয় না হইয়! ক্ষতরয় বর্ণের 
কথাই মনে গিয়া থাকিবে । মহাভারতে লিখিত আছে, 

১) মানবমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষতরিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্দের সেবা করিয়া: 
থাকে। বেদে কথিত আছে যে অন্ত তিন যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ধদ 
সমস্তই রাজধর্মের আয়ত্তাধীন। যেমন সমৃদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর 
পদচিন্ছে লীন হইঞ্জা যায়, তদ্রপ সমস্ত ধশ্মই রাজধশ্মে লীন রহিয়াছে 
শাস্তিপর্বব, ৬৩ অধ্যায় ॥ 

২। ক্ষত্রিয় ধর্ম আদিদেব হইতে সর্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। এ 
খর্দের পশ্চাতে অন্যান্য ধশ্মের স্য্টি হয়। ধর্শ নাঁন। গ্রকার এবং উহাদের 
ফলও বিনশ্থর | যাহা! হউক সমস্ত ধর্মই ক্ষত্রিয় ধর্শের আয়ত্ত । এই" 
নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম সকল ধর্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ॥ ৮৮ 
৬৪ অৃধ্যাযু॥ 

" ৩। . অরসামান্ “প্রভাব সম্পন্ন ক্ষত্রিয় ্ সকল ধর্ম অপ নি 
শাস্তিপর্ব, ৬৫ অধ্যায় $ 

, যে বুদ্ধি জগতের সকল বণণ অপেক্ষা নিজ বর্ণের প্রাধান্ত- 
স্বাখিতে ও নিজধর্মমতকে অন্রান্ত ভাবিতে শিক্ষা দেয়, আর্ধ্যগণেরও 
সি বন্ধি তিল বলিয়াই তাভারা বেদকে অভ্রাস্ত ও অপৌকেষেয় 


(৩৩ ) 


কক্সিতে নিশ্চিতরূপেই নারাজ ছিল। অতএব মহাভারতে যখন লিখিত 
হইাছিল,__ক্ষতিধর্দ আদিদেব হইতে সর্বাগ্রে কষ্ট হইয়াছে 
এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেঠ, তখন এই সকল অবৈদিক 
সিদ্ধান্তের নপীর দেখাইবার ভাবনা ষে ক্ষত্রিয_মনে ছিল দা, 
এমত নহে। 


ক্ষত্রিয় বর্ণের বৈদিক প্রমাণ-_কাল্পনিক কথা 


বৃহদারণ্যক উপনিধদ্‌ নামে বে শ্রুতি আছে তাহার লেখার 
ককম দেখিয়া মনে হয়--ষেন মতলব করিয়াই এই শ্রুতিখানি 
সকল অবৈদিক বাবস্থার নঙীর দেখাইবাঁর জন্ত লিখিত হইয়াছিল। 
মকলেই জানেন,_ধে রথে রহ্ষবিপ্তার কথা লিখিত ভাহাই উপনিষদূ। 
কিন্তু সমগ্র বৃহদারণ্যক উপনিষদ খানি পাঠ করিবার পরে মনে 
হইবেইহা আক্ষবিষ্কা অপেক্ষা যৌন বিষ্কার পরিচগ্ন এত বেশী 
দিয়াছে যে, মাত্র এই হেতৃতেই বৃহদারণ্যক উপনিবদূকে অতুলনীয় 
, বল! যাইতে পারে। 
এই অতুলনীয় গ্রন্থে লিখিত আছে,_-“হষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাক্র 
ব্ষহবরূপ ছিল, তিনি [ত্রদ্ছ] একাকী [কর্ণ সম্পাদন করিতে] 
সমর্থ হইলেন না, তিনি উত্তম শ্রেসবর ক্ষত্রিয় স্্টি করিলেন [০ 
এই কারণেই বাঙ্মণ নীচে বসিয়া উপরিস্থিত [ সিংহাসনে উপবিষ্ট ] 
ক্ত্রিত্বের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ 181১১ ॥ 


আর্ধ্য ও ক্ষত্রিয় সভ্যতা! এক 


নি হরি রিনার রা র্যা কী 


(৩৪) 


গণের অথরূপই ছৃষ্ট হয় । প্রতেদ মাত্র, মহাঁভারতীয় ঘুগে-_কন্ঠাকুল 
হইতে কেহ খধি হইয়াছেন দেখা যায় না! 

ক্ত্রিয়গণ বেদ ও যজ্ঞ মানিত এবং তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে বজ- 
ভাগ অর্পন করিত | আঁহীরাদি বিবদ্বে ক্ষত্রিয়গণ মত্য্। মেষ, শশক, 
অজ, বরাহ, পক্ষী, মুগ, মাহৰ ও গো মাংস শ্রীদ্ধে প্রধান করিত ও 
নিজের! আহার করিত ॥ অন্ুশীসন পর্ব, ৮৮ অধ্যায় ॥ 


যুধিটির যে গো-মেধ যজ্ঞ করিগীছিলেন, তাহা। দ্রৌপদীর মুখে ব্যক্ত 
আছে [ বনপর্বব, ৩* অধ্যায়] এবং ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণ যে বিশিষ্ট 
অতিথি হিসাবে মধুপর্ক হারা সন্মানিত হইয়া পরে আহারে গে মাংস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথাও মহাভারতে আছে [ আদি পর্ব, ৬ অঃ, 
উদ্চোগ পর্ব ৮৮ অধ্যায়] আর রাজা রস্ভিদেবের মহানশে ত্রা্ষণ 
তোজনের জন্য যে প্রতিদিন দুই সহস্র গাভী হত হইত তাঁহীও বনপর্ধব, 
২*৬ অধ্যায় এবং শীস্তি-পর্বব, ২৬২ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। 

বল। বাহুল্য--উক্ত বিবয় সকল বৈদিক যুগে আঁখ্যগণ মধ্যে বিশেষ 
ভাঁবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু মস্ত আহারের কোন নিদর্শন খথেদে দেখা ' 
সায় না। 


বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত 


শান্তর শাসিত জাতির বালাই হইল, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবস্থা যাহা 
সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার শাস্্ীয় প্রমীণ দেখিতে চাঁওয়!। আঁধ্য- 
রাজগণের বৌদ্ধ হওয়া এবং বেদপন্থী আধ্যগণের ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ 
করিবার পরে ক্ষত্রিয় হইতে যে বৈশ্ত, শূত্র ও ব্রাহ্মণ আত্মপ্রকাশ করিয়া 


(৩৫) 


বিষুপুরাণে ছই রকম মত্ত, ব্র্ধ ও বায়ু পুরাণে মাত্র এক রকম বর্ণ 
বিভাগের কথা লিখিত হইল 1 

(ক) দভাত্রেয়্ূপী তগবান পুনরায় বেদোক্ত কাধ্য, ষস্ত ও 
চাতুর্বপ্য বিভাগ প্রবর্তন করেন ॥ হ্সিবংশ পর্ব. ৪১ অধ্যায় ॥ 

(ধ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদূ-পৌত্র শৌনক আপন সন্তানগণকে গুণ ও 
কর্ধ পার্থক্যে [ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয্, বৈশ্য ও শূদ্র] চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া 
ছিলেন ॥ হরিবংশ পর্ব, ২৯ অধ্যায় ॥ 

(গ) ক্ষত্রিয় ভার্গভুমি আপনা সন্তানগণকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া- 
ছিলেন ॥ হরিবংশ, ৩২ অধ্যায় & 

(ঘ) ত্রন্ধ বরে বলিরাা চাতুর্বপ্যের প্রতিষ্ঠাতা হন ॥ মত্ত পুরাণ, 
৪৮ অধ্যায় ॥ 

() রাজা বলি [ ক্ষত্রিয়] চাঁরিবর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ্রদ্বপুরাণ ॥ 

(9 ক্ষান্রয় গৃ্সমদ পৌত্র শৌনক আপন সন্তানগণকে চারিবর্ণে 
বিভীগ করেন ॥ বায়ু পুর্ণ, ৯২ অধ্যায় ॥ 

:(ছ) ক্ষত্রির গৃৎ্সমদ পৌঁএ শৌনক আপন সন্তঁনগণকে চাৰিবর্ণে 
বিভাগ করেন ॥ বিষ পুরাণ, ৪:৮1১॥ 

(জ) শরত্রিয় ভার্গভূমি চারিবরণ স্থাপন করেন ॥ বিষুপুরাণ ৪1৮1৯ | 

উপরোক্ত বর্ণ বিভাগের কথা হইতে প্রকাশ পাইতেছে,_-এই বর্ণ 
বিভাগের কর্ত। এক দতাত্রেন্র ছাড়া আর সকলেই ক্ষত্রিয়। ইহার 
মধ্যে গরমপুকষ নাই, বর্ষা নাই, হরি নাই, নারায়ণ নাই, 
কেশব নাই, আছেন শুধু ক্ষাব্রয়,_ফে ক্ষত্রিয় তখন মূলবর্ণ ছিল এবং 
বাহার প্রাচীনত্ব ও শ্রেঠন্ব দেখাইবার জন্যই মহাভারত রচিত 
হইয়ীছিল। 

মহাভারতে পশু যাগের কথা 


মহাভারতের নান স্থানে বে সকল যজ্ঞের কথা উক্ত আছে, 


(৩৬) 


1 তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গৌমেধ যজ্ঞের কথাই ব্যক্ত আছে। যেমন 

| সভাপর্কদ, ৪৪ অধ্যায় রাজনুয় যন্তে অশ্ব বধের কথা; বন-পর্ব, ৩৯ 
অধ্যায়ে বুধিটিরের গোমেধ যজ্জের সংবাদ এবং কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধাবশাীনে আশ্বমেধিক পর্ব, ১* অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ 
যজের কথা। এতদ্বারা এবং বুদ্ধদেব যে বজ্তে পশু বধ দেখিয়া রিষ্ট 
হুইয়ীছিলেন_-এই উভয় হেতুতে স্বীকার করিতে হইবে,--বৌঁদ্ধ রাজ- 
শাসনে যখন বেদপন্থী সমাজ যজ্ঞে পশুবধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, 
তখনই হবিসংস্থা ব1! নিয়ামিষ যজ্ঞের প্রচলন হইয়ীছিল। 


হবিসংস্থা যাগের নাম 


১ অগ্যাধেয়, ২। অগ্রিহোত্র, ৩| দর্শ পৌরণমাস, ৪1 আগ্রয়ণ, 
৫1 চাতুর্দান্ত, ৬ নিরূঢ পণ্ুবন্ধ,। ৭) সৌত্রীযণি__এই সাত 
প্রকার মগ্ঘহীন নিরামিষ যজ্ঞকে হবিসংস্থা কহে | এই সকল ষজ্জ হজ 
মানের পক্ষে স্থেচ্ছামূলক ছিল। 

একে বজ্জধে সৌষরস পাঁন রহিত হইল, তাঁরপন্ন পণ্ডবধে যে উত্তেজন! 
ভাঁহাও বন্ধ হইয়। গেল, এমত অবস্থায় স্বেচ্ছায়ূলক মদ মাংসহীন 
ষজ্ধে কোন যজমানই উৎসীহ বোঁধ করিলেন না। 


তন্ত্রের কথা 


এমনই সমক্বে বাহির হইতে তন্ত্র নামে একপ্রকার সাঁধনপন্ধতি 
ভারতে আসিল এবং বৌদ্ধ ও বেদপন্থী এই উভয় পক্ষ হইতেই 
এই মত আদূত হইল। পরে এই তন্্রক্ষ মূলধন করিদ্া বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ- 
তন্ত্র ও বেদপন্থীগণ শক্তি তন্ত্র রচনা! করিতে লাগিল! 


বেদপন্থী সমাঁজ তন্ত্রের উপাসনায় পঞ্চমকার বা মুদ্রা, মতন, মাংস, 


(৬৭) 


মস্ত ও মৈথুন গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে বৈদিক ধর্মমত ও সভ্যতা রক্গার 
সন্ত চেষ্টিত হইয়্াছিল। কিন্তু রাজবিধানে জীবনাশ, যগ্তপান ও ব্যাতি- 
চার (অবাধ যৌন বক্বদ্ধ) নিষিদ্ধ থাকায় বেদপন্থীগণ গভীর অমানিশার 
তন্ত্রের উপাপনা প্রবর্তন করিল। গতীর অমানিশীয় ব্রাঙ্শক্তির তয়ে 
যে কাজ তাহাতে উত্তেজনা] আসিতেই পারে না! সুন্তরাং তৎকাঁলে 
তত্ত্রও একপ্রকার অচলই রহিল ! 


স্মার্তকর্ম প্রবর্তন ও ক্ষত্রিয় বর্ণের' ব্রাহ্মণ” নাম গ্রহণ 


অতঃপর বেনপন্থী সমাজ বৌদ্ধ স্ৃতির অস্করণে বেদগন্থী সমাজের 
জন্চ এমন এক স্মতি রচন! করিলেন, যাহা বৌনধধর্শের বাধ্যতা মুলক 
কর্মের স্তায় বেদপন্থী সমাজের পক্ষেও বাধ্যতামূলক হইঙ্বাছিল এবং 
ইহার ফলে ক্ষত্রি়ব্ণকে নাঁম পরিত্যাগ করিয়া ত্া্মণ বর্ণ বলি! 
ঘোধণা করিতে হইয়াছিল । 


বোদ্ধধন্ধ প্রবর্ভিত বাঁধ্যতামূলক কণ্দদ সমগ্র দেশের উপর বিলক্ষণ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্ষৌরিত মস্তক, পীত-বসন-পরিহিত 
শত তিক্ষু কঠে উপাসনা মন্ত্র উচ্চারিত, শত তিক্ষ ভিক্ষাপান্র 
হস্তে রাজপথে আগত এই সকল দেখিষা নিজ সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রাৰ্বাঁর 
জন্ঠ বেদপন্থী পঙ্তিতগণ স্মতিশীস্ত্রের রচনা! ও স্মার্তকর্মের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । 


বাধ্যতা মূলক স্মার্তকণ্্ প্রাচীন মত নহে 


প্রথমে স্মার্তকর্ম বলিতে যৌলটি সংস্কার ধার্য হইল। তারপর শ্রাদ্ধ, 
তর্পণ প্রখয়াশিতি ভাজি মনত তাত এড এ ৩১ ১০) এ 


6৩৮) 


এই সকল স্মার্তকন্ধ * যে বেদ বিরোধী সে কথা বশিষ্ঠ সংহিত1 ও বায়ু 
পুরাণে ব্যক্ত আছে 

বশিষ্ঠ সংহিতা আছে,-_দেশধর্ধ, জাতিধন্ম, কুলধন্ম বেদে অভাব 
হেতু মন্থ বলিয়াছেন ॥ প্রথম অধ্যায়॥ 

বায়ু পুরাণে আছে,__শ্রৌতধর্দ্ যজ্ঞ বেদ আক, ক্মার্তধর্্ বর্ধাশ্রমী ত্বক; 
খধিগণবেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, মঙগ পূর্ব মন্বত্তরের আচার স্মরণ করিয়া 
স্মার্তধন্ম রচন1 করিয়াছেন। শ্রবণ দ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে 
তাহ! শত, এবং স্মরণ করিয়া! যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ন্মার্তী॥ 
৫৯৩৯ ॥ 


ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি 


' বৌদ্ধ উপপ্রাবনে বেদপন্থী সমীঞ্জের লৌক সংখ্যা ক্রমশঃ হাস 
পাওয়ার অবস্থা এমন সঙ্গিন হইয়াছিল, যাহার জন্য বাঁধা হইয়া অবৈদিক 
বাধ্যতামূলক কণ্ধ প্রবর্তন করিয়া নানা উৎসবাঁদির বারা বেদপন্থী 
সমাজকে প্রাণবস্ত রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বাধ্যতামূলক 
কর্ম, হয় স্বম্ং মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক সম্পন্ন করিতে হইবে, অথবা, 
পুরোহিতের কথিত মন্ত্র শুনিয়া! নিজকে সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া 
কশ্ম করিতে হইবে। সুতরাং বল। যাইতে পারে, সংস্কত ভাষায় 
জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, সকলকেই সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে 
হইবে | খগ্বেদে তাহ্ণ শব্ষের অর্থ_মন্ত্রোচ্চীরণ পুর্ববক স্তোত্র- 
পাঠকারী। শীস্ত্েতি দেখ যাঁয়,._সমগ্র ক্ষত্রিয় বর্ণ একদণ নাম ত্যাগ 





ক গর্ভাধানং পুংসগনং দীমাতো! জাতকন্্ চ। নাম ক্রিয়া নিদ্রমণেহশনঃ 
য়পন ক্রিয়া | ১1১৩। 

কর্ণব্রী ব্রকাদেশো বেদালভ্ত ক্রিয়াবিধি: | কেশাস্তঃ আানমুন্বংহে। বিবহাগ্রি 
পরিগ্রকত॥ ১1১৪ ৪ 


(৩৯) 


করিয়। ব্রাহ্ষণবর্ণ নামে আতুপ্রকাশ করিয়াছিল! কেন ব্রাহ্গণ নাম 
গ্রহণ করিয়াছিল, সে কৈফিন্বৎ শাস্ত্রে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা, 
স্মীর্তঁকর্খ যধন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই স্মৃতিপন্থী মানবগণ 
ব্রাঙ্গণ বর্ণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কারণ, সকলেই মন্ত্র উচ্চায়ণ 
পূর্বক স্মার্ভক্ম সম্পাদন করিতে হইত | মহাভারতে লিখিত আছে, 
একমত বন্ধ হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণ উৎপন্ন হয় 1 ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ 
বর্ণহইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ শীস্তিপর্বঃ 
৬০ অধ্যায় ॥ 
উপরোক্ত মহাভারতের বচন কৌন বেদ মন্ত্রই সমর্থন করেন ন1। 
অথবা অত্রি সংহিতার নিম্নপিখিত মন্ত্রেও কোন বৈদিক প্রমাণ 
দৃষ্ট হয না। যথা, 
জন্মন! ব্রাহ্মণে। জ্ঞেঃ সংস্কারৈদ্বিজ উচ্যতে । 
বিদ্কয়! যাঁতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিরন্ত্রিতিরেব চ॥ ১৪০ শ্লোক ॥ 
অর্থাৎ (স্থ্রতিপন্থী সমণীজের লৌক) জন্মদ্রা 'বাঙ্গণ' বলিয়৷ জাত 
হত, সংস্কার হইলে “দ্বি্'' পদবাচ্য হয়| বিগ্ভা লাভ করিয়া! “বিপ্র' হয়। 
জন্ম, সংস্কার ও বিগ্ভা এই তিনের যোগে 'আত্রিষ্ হন। 


ক্রেচ্ছ কৈবর্তকে উপবীত প্রদান করতঃ 
ব্রাহ্মণ বলিয়। স্বীকার 


এই স্থৃতিপন্থী সমাজ ঘতদিন ব্রাক্ষণ বর্ণ বলিয়া পরেচিত ছিল, সেই 
সময়ের মধ্যে ভৃগুবংশীয় এক উৎসাহী ব্রাহ্মণ “অরাণ্য [ শ্রেক্ছ ] দেশে 
নিজ পক্ষ প্রবল করিবার মানসে অনার্য কৈবর্ভদ্গকে উপবীত_ প্রদান- 
পূর্বক বাহ্ষণ বর্ণে উন্নীত করিরা ভৃত্তি অনুভব করিরাছিলেন 1৮১ 





১। অন্রাঙ্গণ্য তদা দেশে কৈবর্তান্‌ প্রেক্ষ ভার্ণৰ 
্বপক্ষং প্রবল কর্তৃত যক্ত সুত্মকল্পযৎ ॥ 
স্থাপয়িত্ব। স্বকায়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্‌ এ কলিতান্‌। 
আংগদশী৮ছার।6 স্গীযনজনাভ রাজারা ] ক্ষন্ধ পরাণ 


(৪) 


স্বন্ধ পুরাণোভ্ত বচনে “ন্থপক্ষপ্রবল করিবার মানসে” ণঅনাধ্য ও 

ূ কৈবর্ভগণকে উপঘীত প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত কর” কখার মধ্যে 

হবে এতিহাঁসিক সত্য নুক্ধাইত আছে, তাহা এখন খুলিয়া বলিতে হইবে 

প্রশ্ন হইতে পারে,_-শ্বপক্ষ প্রবল করিবার কল্পনা কখন জাগ্রত 

হইয়াছিল এবং কেনই ব! অনার্য কৈবর্তগণকে উপবাঁত প্রদীনপূর্বক 
একেবানে ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত কর হইয়াছিল ? 


ইহার একমাত্র উত্তর এই ষে,_যে সময় প্রবল বৌদ্ধধর্শের আঘাত 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর্ধ্যবংশধরগণ স্মৃতি রচনা! করিয়া ব্রাহ্মণ নাষে 
পরিচিত হইতে হইয়াছিল, তখন ত্রাঙ্ষণ বর্ণের লোক সংখ্যা অত্যধিক 
কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ভার্গব স্বপক্ষ প্রবল করিবার জন্য অনার্ধ্য 
কৈবর্তগণকে উপবীত এদানপুর্বক ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। দায়ে পড়িয়া আর্য রক্তের সহিত এইভাবেই অনার্ধ্য 
রক্ের মিশ্রণ ঘটিয়। গিয়াছিল । 


দশবিধ ব্রাহ্মণ হইতে চারিবর্ণ ও অন্ত্যজ্জের উদ্ভূব 


এই তাবে ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রীক্ষণ বলিয়া পর্সিচিত হইবার পরে, এই 
্রাক্ষণবর্ণ ই আবার গুণ ও ক্ষ পার্থক্য দশ রকম ব্রাঁ্ষণ নামে কথিত 
হইয়াছিল। যথা,__দেব, খুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্থ, শূ্র, নিষাদ, পণ্ড, 
স্রে্ছ ও চগ্ডজাল__এই দশবিধ ব্রাঙ্গণ [৩৬৪ ক্গোক ] শান্ত নির্িষ্ট। 
ইহার পরে ৩৬৫ হইতে ৩৭৪ স্লোকে_-এই দশবিধ ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্খের 
পরিচয়ে যাহা লিখিত আঁছে, তাহ] দেখিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন,_ 
প্রথমে যে বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল, তাহা ব্যক্তিগত গুণ ও কম্ম দেবিষ়! 
ধারা হইলেও সকলেই একবর্পের লেক বলিয়া বিবেচিত হইত । ইহা রউ 


(৪১) 


অন্ত মহাভারত, রামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ, ততোধিক উপপুরাণ মধ্যে 
বিশ্ব মিত্র, বশষঠ প্রভৃতির নামের পরে দেবশর্দণঃ, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপপদ দৃষ্ট হয় না। রাজাদের নাষের পরেও 
যুধিষ্ঠির দেববর্শণ-_-সিংহ প্রভৃতি উপপদ দুষ্ট হয় না| দ্রোণ ও কপকে 
বান্ষণ বলিলেও তাহাদের নামের পরে চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় 
প্রস্তুতি উপপদ যুক্ত হয় নাই। কখন হইতে নামের পরে উপপদ ঝুক্ত 
হইল সেকথা সমক়মত প্রকাশ পাঁইবে। 


অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্বাস করিবার বথেষ্ট হেতু আছে যে,__ 
যখন বৌদ্ধধন্্ব পতনের পথে ত্রুত অগ্রসর হইতেছিল, তখন দেব, মুনি, 
ঘি এই তিন হ্থারা তরা্মণবর্ণ, রাজন্য বারা ক্ষত্রিয় বর্ণ বৈশ্যকে বৈশ্য 
বর্ণ ও শূড্রকে শূদ্ বর্ণ এবং বাকী নিষাঁদ, প্ত, স্নে্ছ ও চণ্ডালকে বর্ণহীন 
ব! অস্ত্যজ করা হইয়াছিল, তখন মহাভারতে নূতন করিয়া লিখিত 
হইল,_ 
- ঘিনি যাতকম্মাদি হ্বারা শুচি, বেদধ্যয়ন সম্পন্ন, বট্কর্দে [ অধ্যয়ন, 
অধ্যাপন, যজন, ষাজন, দান, প্রতিগ্রহ ] অবস্থিত, গুরুপ্রিয়, নিত্য ব্রতী 
ও সত্যবাদী, তিনিই ত্রাঙ্গণ নামে অভিহিত হন| ধীাহার মধ্যে সত্য, 
দান, অদ্রোহ, আনৃশংস, লজ্জা, স্বণাও তগন্তা দেখা যায়, ভীহাকেই 
বাঙ্ষণ বলা ধায়। যিনি বেদধ্যয্বনে রত থাকিয়াও ক্ষত্রিয়োচিত কন 
করেন, আদান প্রদানে ধার আনন্দ হয়, তিনি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত 
হন। যিনি বেদধ্যয়নসম্পন্ন, কৃষি, বাঁণিজ্য [জল ওস্থল পথে]ও 
পশু রক্ষা বাহার বৃত্তি, তিনি বৈশ্ত নাঁমে অভিহিত হন। আর বে 
বেদধ্য়ন পরিত্যাগ পূর্বক অনাচারী হইয়া সমস্ত ভোজ্যই ভক্ষণ করে, 
সমস্ত কর্মই করিয়া থাকে, সে শৃদ্র নামে অভিহিত হয়। শাস্তিপর্ক, 
১৮৯ অধ্যায় ॥ 


€ ৪২ ) 


যে আধ্য বর্ণের কথায় খণ্েদ মুখরিত, সেই আর্যবর্ণই পরে ক্ষত্রিয় 
বর্ণ গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল | স্মার্তকন্ম প্রবর্তনের সঙ্গে কষত্রিয়বর্ণ 
প্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ নামে পরিচিত হইল। তারপর যখন ব্রাঙ্মণ হইতে 
গুণ ও কন্ধ্ পার্থক্যে চারিবর্ণ প্রতিটিত হইল, তখন খুব সম্ভব কথা 
উঠিস্বাছিল,__কে বড়, কে ছোট? এই বড় ছোট'র মীমাংসার জন্য 
মহাভারতে নূতন করিয়া লিখিত হইল,_-"এক ব্রদ্ধ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে । এই জন্য এই চাঁরিবর্ণ পরষ্পর_সযান্‌ 
ও সকল বর্ণের সকল সময় যজ্ঞ করা কর্তব্য ॥ শীস্তিপবর্ব, ৬০ অধ্যায় ॥ 
অন্ঠাত্র লেখা আছে,_- 


সকল বর্ণ ই ব্রদ্ম হইতে সন্তৃত, অতএব সকল বর্ণকেই ব্াক্মণ বলিয়া 
গণা_ করা যায় এবং সকল_বর্ণেরই বেদপাঁঠের অধিকার আছে॥ 
শাভ্তিপবর্ব, ৩১৯ অধ্যায় ॥ 

ঝথেদে যেখানে যেখানে বন্ধ শর্দ আছে তাহাঁর ভান্তে আচার্য 
সাঁয়ন লিখিয়াছে মন্ত্র ব্রাহ্মণ। মন্ত্র হইতেই ঘে ব্রাক্গণের উৎপত্তি। 
অর্থাৎ যাহার! মস্ত্োচ্চারণ পূর্ববক স্তোত্র পাঠ করিতে সক্ষম তাহারাই 
ব্রাঙ্গণ | 

ব্রাহ্মণ বর্ণ যে ব্দ্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন নজীর বেদে নাই। 
শুরু যভূর্বেরদীয় বৃহদারণ্যক উপনিবদে আছে, বরন্মই মানুষের মধ্যে 
ব্রাঙ্মণ হইলেন (১1৪১৫) আর কৃষ্ণ যভুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় বরীক্ষণে 
লিখিত হইল,--দেবগণ হইতে ব্রা্ষণবর্ণ ও অস্থুরগণ হইতে শৃদ্রবর্ণ 
উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২৬২৭ ॥ 


ত্রাঙ্গণবর্ণের বৈদিক প্রমাণে মতভেদ 


নিচ জের: আল রান িসপাতি ০ রি নিজ বক ০ ৪৮০ হা | 
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্রাঙ্গণ কিন্তু মহাভারত বলিলেন,_ত্রন্ধ হইতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাঙ্ষণ হইতে 
ক্ত্রিয়, বৈশ্, শূদ্রের উদ্ভব । আর শূদ্রের কথান্ব শ্রুতি লীনা মত 18-_ 
বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন, ব্রন ক্ষত্রিয়, বৈশ্থ সৃষ্টি করিবার পরে শদ্র কৃষ্টি 
করিলেন (১1৪১৩), তৈত্তিরীয় ্রান্ষণ বলিলেন,__-অস্ুুর হইতে শৃদ্রের 
উৎপত্তি (১1২৬৭), আবার বেদ বলেন,_পরম পুরুষের পদ হইতে 
শৃড্রের উৎপত্তি: ১০1৯০।১২ ]1 


ইহাই হইল,__মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইবার পরিণাঁমে অত্রান্ত 
বেদেন্ন কলঙ্ক। এমন কলঙ্ক কত যে আছে__আলোচন! প্রসঙ্গে 
তাহারই কিছু কিছু ক্রমশ প্রকাশ পাইবে | ূ 


রহদারণ্যক্‌ শ্রুতির বর্ণ উৎপন্ভি_ গ্রহণের অযোগ্য 


যে বৃহদারণ্যক শ্রুতির উল্লেখ বহুবার করিয়াছি, তন্মধ্যে বে একমাত্র 

: ক্ষত্রিয়েরই পরিচয় আছে এমত নহে বে মন্ত্রেক্ষত্রিয়ের পরিচয় দেওয়া 

" হইয়াছে, তাহার পরে বৈশ্য, তারপর শুদ্রের উৎপত্তির কথাও বলা 
হইয়াছে । তার পরের মন্ত্রে উপ প্ররুতি ক্ষত্রিয়কে ধিনি বশে রাখিবেন, 
সেই ধর্শে [1,0% ] উৎপত্তি কথ! বলিবার পরে, যে মন্ত্রটি রচিত 
হইল, তাহা শুধু অদ্ভুত নহে, একেবারে অতুলনীয় | বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 
আছে,--“তদেতদ্‌ বর্ষ কষত্রং বিট শূদ্রঃ তদাগ্সিনৈব দেবেষু ব্রক্গাতবদ্‌ 
ব্রাহ্মণো মুস্তেু কষতরিয়েণ ক্ষত্িয়ো বৈশ্বেন বৈশযঃ শুদ্ধেণ শূদ্র সম্মাদ-অগ্বৌ- 
এব দেবেবু লৌকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণ মন্থম্কেধু এতাভ্যাং হি বূপাভ্যাং 
বক্মাভবৎ ॥ ১৪।১৬ ॥ 


ধর্শের উৎপতি প্রপঙ্গে বলা হইয়াছে,__“ক্ষতরিয়ের নিয়স্তা বলিয়া 
. ধর্দাপেক্ষা আর শ্রেষ্ট কিছ নাই” [১৪1১৫ 71| তীঁবপঈলল বা এ, 
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বলা হইন্বাছে, তাহার মূল উপরে উদ্ধত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল, 
এইরপে বন্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ [ব্ধপে আত্মপ্রকাশ করিলেন ], বদ্ধ 
দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপে ব্রাঙ্মণ [ হইলেন ] ব্রহ্ম মাবের মধ্যে, ব্রাক্ষণ 
হইলেন। [ তারপর ব্রহ্ম সোজাসুজি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত ব্রাহ্মণ 
হইতে লাগিলেন, কিন্তু] ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্ত__বৈশ্য হইতে 
শত্র-শূদ্র হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই হেতু দেবগণেক 
কোন কাম্যবস্ত লাভ করিবার ইচ্ছা হইলে অগ্নি এবং মানবগণের পক্ষে 
্রা্মণকে প্রার্থনা করা বিধেয়। কেন অগ্নি ও ব্রাক্মণের উপসন। 
করা বিধেয়, ততপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র মানব 
'জাতি বলিয়া বিকত ] অগ্নি ও ব্রাহ্মণ হবয়ং ব্রহ্ষ, অতএব অবিরুত। 
কিন্তু এত কথার মধ্যে আধ্যাবর্ণের কিন্তু কৌন কথাই নাই। 


বর্তমান আকারপ্রাপ্ত বেদ অভ্রান্তও নহে 
অপৌরুষেরও নহে 


শ্রুতি বগিতেই বাহার! মনে করেন, উহা]! অন্রাস্ত ও অপৌরুষেয়, 
অতএব অতি প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রামাণ্যের শ্রেষ্ট আকর, তাহাদের সহিত 
আমরা এক মত নহি। প্রথমতঃ খথেদ যে ভাষায় লিখিত, বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের ভাষা সেইরূপ নহে। ন্ুতরাং খগ্েদের ন্যায় ইহাঁও 
প্রাচীনতম গ্রস্থ নহে। তারপর খগ্যেদর খবিগণ যে আর্ধ্যবর্ণের জন্ত 
গাভী, বিত্ত, পুত্র সুন্দরী নারী প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই আধ্যবর্ণের 
কোন কথা ইহাতে নাই। অপিচ খণেদস্থিত পুরুষস্ূক্কে ব্রাঙ্মণোহস্ত 
মুখমাশীৎ বলিয়া যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রের কথা আছে, তাহাদের 
লইয়াই বৃহদারণ্যক্‌ উপনিষদ লিখিত | এমত অবস্থায় আমাদের ছ 


লি এসে চি: এ মুর নিলা, চোর সদ বররন সৌর কান রর নর নিরীলি এন স্সারার রি নিন 


(৪৫) 


ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য, শুদ্র ও ব্রাহ্মণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বৃহ, 
দারণ্যক্‌ শ্রুতি তৎসময়ে অথবা পরবর্তী সময়ে রচিত হইয়া কতঙগুলি, 
অবৈদিক কথার বৈদিক প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল। 


যে কেহ শ্রম ্বীকীর করিলেই দেখিতে পাইবেন, _-খণ্েদ আধ্য 
বর্ণের উৎপত্তি প্রপঙ্গে একেবারে নীরব । মহাভারত ক্ষক্রিয় বর্ণের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গে মুখর| এই উৎপতি প্রসঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে একুশ- 
ঘনকম মতবাদ এক মহাতারতেই রহিয়াছে । তন্মধ্যে প্রধান মত হইল,_- 
রাজধি মন্তু আদিমানৰ এবং তীহার বংশধরগণই ক্ষত্রিয়বর্ণ | 
তারপর এই ক্ষত্রিয় বর্ণ যখন গুণ ও কর্ম পাথক্য চারিভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল, তখন সেই বিভাগ কর্তার নাম মহাভারতে স্থান লাভ না 
করিয়া অপর চারিখানি পুরাণ ও মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশে 
স্থান লাভ করিয়া! দেখাইয়াছিল,_ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় রাজাই এই বর্ণ, 
বিভাগ করিয়াছেন। 


... ইহার পরে যখন মূল ক্ষত্রিয় বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ নাম গ্রহণ করিল, তখন 
মহাভারতে নৃতন করিয়া! তিন্টা মন্ত্রে দেখান হইল ব্রশ্ব হইতে ব্রাঙ্গণ 
ও ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণাঁদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে । 


শুদ্রে ও ব্রাঙ্মণের লক্ষণ 


র্ধ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে লিবিত হইলেও ব্রাঙ্ষণ বণিতে 
কেহই খু বড় একটা কিছু মনে করিতেন না এবং তাহা মনে না করা়- 
হেতুও মহাতারতেই লিখিত আছে । যথা 


“্যুধিটির কহিলেন,-_অনেক শুদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক হিজাতিতে 
| সিএ ১৩ নিযে রানি সাল্া সন নর তরে রিভি রিজাল 


(৪৬) 


বংশ হইলেই যে শুপ্র হয় এবং ব্রীক্ষণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাঙ্গণ হয় এমত 
নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার জক্ষিত হয় তাঁহারাই 
বরান্ণণ এবং যে সকণ ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাহা রাই শূদ্র। * * 
বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানব জাতির সাধারণ ধর্শা, এই জন্ত পুরুষেরা 
বর্ণ বিচারে বিমুঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে; 
অতএব মন্ুয্য জাঁতির মধ্যে সমুদস্ব বর্ণ এইবপ সঙ্কর বশতঃ ত্রাঙ্মণাি 
বর্ণের নিরুপণ দূকহ ; কিন্তু ততদর্শারা মানব মধ্যে যাহারা_যজ্ঞ পরায়ণ 
তাহারাই ব্রান্ষণ--এই আধ্য প্রথামুসারে বৈদ্দিক ব্যবহারেই প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়াছেন! বেদ বিহিত কর্মই প্রাহ্গণত্ব লাতের হেতু | * * * 
মানব যত বেদপাঠ না করে, ততদিন শূদ্র সম থাকে | বর্ণ সংশয় স্থানে 
্থীয়স্তব মনু কহিয়াছেন,-_যদ্দি বৈদিক ব্যবহার ন! থাকিত, তাহ! হইলে 
সকল বর্ণ ই শুদ্র তুল্য হইত এবং সঙ্কর বর্ণ ই সর্ধপ্রধান হইত। এই 
নিমিত্ত প্রথমেই বলিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহার সম্পন্ন ব্যক্তিই বাঁক্গণ 
বলিয়৷ পরিগণিত হন ॥ বনপর্বব, ১৮* অধ্যায় ॥ | 

এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি শাস্ত্রের অভিমতও নিয়ে উদ্ধত করা 
হইল: 

৯। বে পধ্যন্ত বেদে অধিকার না জন্মে, সে পধ্যস্ত শূদ্র তুল্য 
থাকিবে | বেদপাঁঠ আরস্তের পরে হজ্জ [ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ] 
বলিয্া জানিবে ॥ শঙ্খ সংহিতা, ১৮ ॥ 

২। যেব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষস্ব অধ্যক্ধন করে, সে 
সন্তান সহ শৃ্রত্ প্রাপ্ত হয়। *** উপনরনের পূর্বে হবিজ শূত্র তুল্য 
থাঁকে ॥ বিষ সংহিতা, ২৮ অধ্যায় ॥ 


৩1 হাওশকিলা উিলিলিতন হা তই উনি উল, ৬১৮0 এ 


(8৭) 


বেদ অন্ম না হয়, তাবৎ শুদ্রবৎ ব্যবহার করিবে ॥ বশিষ্ট সংহিতা” 
স্বিতীয় অধ্যায় ॥ 

(ক) অসশ্রোত্রিয়, অঙ্গবাক্‌ শূন্য | বেদ শূন্ঠ ] নিরগ্ধি দ্বিজাতি শূত্র 
ভুল্য।_বেদ অধ্যয়ন ব্যতীত বাহ্ষণ হয়না ॥ বশিষ্ঠ সংহিতা, 
তৃতীয় অধ্যায় ॥ পু 

(খ) বেদ ত্যাগ করিলে শুদ্র হয়, সেই জন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। 
বশিষ্ঠ সংহিতা, দশম অধ্যায় ॥ 

৪1 যে ছিজ, বেদাধ্যয়ন ন! করিয়া অন্য _বি্ষিয় অধ্যয়ন করে, লে 
ইহজন্েই সবংশে শত প্রাপ্ত হয়॥ মনু, ২১৬৮ ॥১ 

বেদ অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞের শ্রেষ্ত্ব প্রাচীন ভারতেও যেমন ছিল, 
বৌদ্ধ ভারতেও বেদপন্থী সমণজে তেমনই ছিল। প্রভেদ হইয়ীছিল». 
প্রাচীন ভাঁরতে রাঁঞ্জাই ছিলেন রুষ্ট, বেদ ও যজ্ঞ রক্ষক। বৌদ্ধ তারতে 

প্রথমে ক্ষত্রিয় পঞ্ষে বর্ষণই হইলেন বেদ ওযজ্ঞ রক্ষক | এই বেদ ও 
যজ্ঞ রক্ষ:র ভন্তই ত্রাঙ্গণগণ যে পরে অে্টত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 

রাজার জাতির কাঁধ্য কলাপ, রীতি নীতি, বিজিত জাতি বেকি 
ভাঁবে অস্থুকরণ করিয়। থাঁকে, এ পরিচয় মুদলমা'ন ও ইংরাজ শাসিত 
ভারতবাসীকে না বলিলেও চলিবে । সুতরাং বৌদ্ধ বুগে বেদপন্থী সমাজ 
প্রথমে বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতা রক্ষার জন্য প্রাণপাৎ নিষ্ঠা দেখীইলেও, 
শেষের দিকে বেদপস্থী সমাজ বৌদ্ধদের প্রীক্ধ সকল রকম ব্যবস্থাই 
রকম ফের করি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল | 

যেবেদ পঠকে আধ্যগণ এত প্রীধান্ত দিছিল, সেই বেদ পাঠ 





১) যোহনধীত্য ছ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমন্। 


(৪৮) 


করিবার জন্য ও বৌদ্ধ তিক্ষুর আদর্শে বেদগন্থী সমাজের আকার প্রদান 
করিবার জন্য বর্ণ বিভাগ জাতিধর্ম আশ্রম বিভাগ কত কি করিতে 
হইল। যথা,_-বষরধ্য আশ্রম, গাহস্থাশ্রম, বানগ্রস্থাশ্রয ও সন্ন্যাস | 
বেদপন্থী সমাজ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছিল,_বৌদ্ধ গৃহীগণ কেমন 
সুন্দর শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যার্থা ও তিক্ষুগণকে ণকান্ন ভিক্ষা! দিয়া থাকে। 
সুতরাং স্মার্তকর্ম ধার! বেদপস্থী সমাজে বর্ণ, জাতিধশ্ম, আশ্রম ধর্ম 
বিতক্ত হইবার সঙ্ষে ধাধ্য হইল,_ত্রহ্ষচারী ও সন্নযাসীদের ভিক্ষা 
গৃহীগণ যোগাইবে। 
্বতর্য্যাশ্রমে বিষ্ভার্থী উপনরন গ্রহণ করি গুরুধূহে থাকিয়া 
বি্যাধ্যয়ন করিবে, সংঘত জীবন-যাপন ও ভিক্ষার জীবিক| যাপন 
করিবে। বিষ্ভার্থা গুরুঘৃহে পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পধ্যস্ত থাকিবে । 
গাহস্থাশমে__বিদ্যার্থী অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয় গৃহে ফিরিয়া! আসিয়া 
বিবাহ করিবে এবং জীবনের অর্দেক বরস বা পঞ্চাশ বৎসর পধ্যস্ত 
গৃহ পালন করিবে । 
বানপ্রস্থাশ্রম- সন্ত্রীক অথবা একক বনে যাইয়া বজ্জাদি করিবে? 
নিজের বিষয়ের হ্বারাই জীবিকা নির্ধাহ করিতে হইবে। 


সন্যাস এই আশ্রম স্বীকার করিবার পূর্বে রাজার অঙ্গমৃতি গ্রহণ 
করিবার প্রথা কোন কোন শাস্ছে দৃষ্ট হয়| রাজার অনুমতি লাভ 
করিতে পারিলেই সমস্ত দেশবাসীর পক্কান্পের উপর সন্্যাসীরও ভাগ 
স্বীকৃত হইবে। স্মৃতরাং ব্রঙ্চচারী ও সন্্যাসীদের পোষণের জন্ত নুতন 
করিয়া পাক সংস্থা যাগ প্রবর্তন করিতে হইল,--বদিও ইহার সঙ্ষে 
অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্তই বেদ-বিরোধী ব্যবস্থা । 


পাক সংস্থা যাগের কথ! 


১। সাং হোম, ২। প্রাতর্বৌম, ৩। স্থালীপাক, ৪। নব 
যজ্ঞ, ৫ বৈশ্বদেব, ৬1 পিভৃবজ্ঞ, ৭1 অষ্টক1-এই সাত প্রকার 


(৯৯) 


" মন্থাদি স্থৃতিশান্তে দেখা যার, রশ্ধা নাঁমে : ক দেখতার- ব্যবস্থায় 
বর্ণাশ্রধ ও আশ্রষ-জানিত-কর্দ বা জাতিধর্ধ স্থাপিত হইয্বাছে। কিন্তু 
মহাভারতের কয়েকটি কথা দেখিয়া মনে হয়, প্রথমে যখন মাত্র ফোনটি 
বাধ্যতামূলক সংস্কার বাস্থার্তকন্ম দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তখন 
সবে মাত্র শ্বৃতিপন্থী সমাজের লোক ক্ষত্রিয় নাম ত্যাগ করিয়া ব্রান্ষণবর্ণ 
হইয়াছিল । এই ব্রাহ্মণ ব্রী যতদিন প্রবল বৌদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধ 
গুণগত বর্ণ বিভাগ প্রচলিত রাখিতে সচেতন ছিল, ততদিন বংশগত বর্ণ 
স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্শের অবনতি যখন গভীরতম 
হইয়া উঠিল, তখন বংশগত বর্ণ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে মহা 
ভারতে লিখিত আছে,-_ 

(ক) নারায়ণ বলিয়াছেন,--আমার শক্তিতবারা আমার মুখ ব্রীদ্ধষণ, 
বাহযুগল ক্ষত্রিয়, উর বৈশ্ত এবং পাদদেশ ক্রমশঃ শূদ্র হইছিল । 
বনপর্বব,*১৮৯ অধ্যায় ॥ 


(খ) অনস্তর মধুস্থদনের মুখ হইতে একশত বাহ্ষণ, বাহযুগল হইতে 
একশত ক্ষত্রিয়, উর হইতে একশত বৈশ্ত ও পদ্‌যুগল হইতে একশ 
শূদ্রউৎপন্ হইল ॥ শীন্তি-পর্বব, ২০৭ ॥ 


উপরোক্ত বচন হইতে ইহাই প্রতীত হয় ষে,_মূল ব্রা্মণবর্ণ হইতে 
বখন বংশগত বর্ণ স্থাপিত হইছিল, তখন আরম্ভ হইয়াছিল, _ত্রাক্মণাদি 
প্রতি বর্ণের একশত পরিবায লইয়!। আর ক্রমশঃ শূদ্র হইয়াছিল 
কথাতে প্রকাশ পাইতেছে যে,__বৌদ্ধ ধর্খের পতন স্থুনিশ্চয় বুঝিয়া 


দলে দলে অনার্ধযাগণ ব্রাহ্মণের বৈশ্ঠাতা শ্বীকার করিয়। শূদ্ পর্য্যাভূক্ত 
হইয়াছিল। 


অব্রাহ্মণবর্ণের ভীতি উৎপাদনে ব্রাহ্মণের 
অলীক গুণ বর্ণন 


একদিফে বৌদ্ধধর্ম যেমন ক্রুত পতনের পথে অগ্রসর হইতে লানিল 


(৪১) 


বঅন্তদিকে ব্রাহ্মগণও স্ভাহাদের প্রতি] স্থারীতাবে রক্ষা করিবার জন্য 
নুতন করিয়া মহাভারতে লিখিতে লাগিলেন, 


(ক) ** * ব্রাহ্মণের পিতৃ, দেবতা ও উরগগণের পুজ্য | দেবতা, 
পিতৃলোক, গন্ধ, রাক্ষস, অসুর ও পিশীচগণ যধ্যে কেহই উহাদিগকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয়না । উহীক্লা দেবতাকে অদেবতা ও 
অদেবতাকে দেবত] করিয়া 'থাকেন। বীহাগ্া উহীদিগের প্রিয়, তাহারা 
রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহার! পরাভূত হইয়া থাকে। 
যে মূর্থেরা ব্রাহ্মণের অযশ গাহিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। 
* * * ব্রাঙ্গণের] যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শীলী হন, 
আর তাহার যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ 
নাই 1 শক, যবন, কম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প 
ও মাহিবিক প্রভৃতি কতগুপি ক্ষয় ব্রাঙ্মণের অন্তগ্রহ দৃষ্টি ব্যতীরেকে 
শূদ্রত্ব প্রাঞ্ত হইয়াছে ॥ অন্শীসন পর্বব, ৩৩ অধ্যায় ॥ না 

(থ) * * * ইহলোৌকে ব্রাঙ্গণের সেবা! পরম পবিত্র ও উৎকষ্ ধর্ম 
ব্রাক্ষণের সেবা কব্ছিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। *** ব্রাহ্মণ 
সর্বাপেক্ষা শ্রেঠ্ঠ । *** যেব্যক্তি মোহ বশতঃ ত্রাহ্ষণকে তিরক্ষার 
করে, তাহাকে মহার্ণব নিনিপ্ত মৃত্পিণ্ডর স্তায় অচিরাৎ অতলে ডুবিতে 
হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাতবের হেতু। দেখ, ত্রাঙ্গণের শাপে 
তগবান চন্দ্রমা কলক্কযুক্ত ও সম্দ্র লবণ জলে পুর্ণ এবং দেবরাজ ইন 
প্রথমে সহ ভগ চিহ্বে পরিব্যপ্ত হইয়া পরিশেষে আবাৰ ব্রাক্ষণের 
কৃপায় সহস্র চঙ্ষ্ু লাভ করিয়া ছিলেন ॥ অনুশাসন পর্ব, ৩৪ অধ্যায় ॥ 

(গ) ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্ত | * * কত্রীক্ষণের তপোঁ- 
বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা হেষ্ট। ব্রাক্গণদিগের মধ্যে কেহ তন্বী? 
কেহ উগ্র স্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী, কেহ সিংহের ভ্তায়, কেহ ব্যাপ্রের 


(5১) 


তায় প্রতাবশালা। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষ তুল্য উগ্র 
“কেহ কেহ বা নিতাস্তই মৃছু, কেহ বাঙ্নিস্পতি ও কেহ বা দর্শন মাত্রেই 
অপরকে বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাঙ্গণগণ এইপ্রকার নানান্গপ 
স্বতাব-সম্পন্ন হইলেও তাহাদিগের সকলকেই পুজ1 করা কর্তব্য 
মেকল, দ্রাবিড়, লাঁট, পৌওু,, কোন্নশির, শৌগিক, দরদ, দর্ব, চৌল, 


শবর, বর্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শুদতা 
প্রা্ধ হইয়াছে ॥ অন্শীসন পর্ব, ৩৫ অধ্যায় ॥ 


বিনা শ্রমে ব্রাহ্মণের ধন প্রাপ্তি বা 
দান মাহাত্ম্য কর্ভন 


দেখগণ কহিগনাছেন,_বাশ্ষণকে বর্ণ নিগ্মিত শূঙ্গ-সুশোভিত সহস্র 
ধেঙ্গ প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহে দেবলোক লাভ করিতে পারে। 
* ৯. তিলময় থেন্স বাঙ্গণকে দান করিলে পরলোকে বিস্থ লোক' লীভ 
হয়। * * ধাহারা ইহলোকে ব্রাহ্ম বিধানাহ্থসারে কন্তা দান ও 
পা্গণকে ভূমি ও অন্প দান করেন, পরলোকে তাহাদিগের ইন্্রলৌক 
লীত হয়। ** যিনি ইহলোক্ে ব্রাঙ্ণকে ফল, পুষ্প ও বক্ষ প্রদান 
করেন, তিনি পর জন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্রে বিভূষিত গৃহ লাভ 
করেন ।  *₹* আর যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রা্গণকে স্ুগন্ধযুক্ত বিচিত্র 
আত্তরণ ও উপাধান সন্ঘলিত শধ্য। প্রধান করেন, তিনি পরজন্মে স-. 


কুলোস্তিবা রূপবতী ভার্ধ্যা লাভ করিয্া থাকেন॥ অন্থশীসনপর্ব, 
৫৭ অধ্যায় | 


অগ্ুশীসন পর্বের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তির মিথা! 
আস্ফালন রচিত হই ধখন দেশবাসীর পক্ষে ব্রাহ্মণ একটা জীবন্ত ভীতি- 
প্রদ বস্ততে পরিণত হইয়াচিল, তখন “রনি সবক ৫ 0 


(৫২) 

দিয়াছিল। ইহকালে বাক্ষণের প্রসন্নভীয় অভ্যুদয় 'ও পরকালের জন্ম 
ত্র্গের চাবি কাঠিটিও যখন ব্রাহ্মণের হাতে রহিল, তখন ব্রাহ্মণ জন্মিৰ। 
মাত্র দেবতারও দেবতা না হইয়া যে থাকিতে পারেন না, ইহাতে 
আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। 

এই ভাবে দিন দিন ব্রীক্ষণগণ দেশের উপর আপনাদের প্রভাব 
বিস্তার করিতে লাগিলেন, রীজ শক্তিও ধীরে ধীরে ব্রাম্মণের করতলগত 
হইতে লাগিল । 


বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও অবনতির মূলে রাজশক্তি 


ষে রাঁজশক্তির সহায়তা অত্য্প সময়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম জগতে 
এতাঘৃশ মান্ লাত করিয়াছিল, সেই রাজশক্তি প্রায় হাঁজার বৎসর পরে 
বৌদ্ধগণের অতিমাত্রায় অনাচীর দেখিয়া দেশ হইতে ব্যভিচারের 
শ্রোত দূর করিতে ত্রীর্ঘগগণের সহিত যুক্ত হইলেন | ফলে তাসের 
ঘরের ন্যায় বৌদ্ধ স্জ্ৰ তাগ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধধন্্শ ভারতের বাহিরে বাইন 
বিশ্রীম লীভ করিল। 


ত্রাঙ্মণ-_বৌদ্ধ চুক্তি নামা 


তারপর-_পরাঁজিত কিন্তু সংখ্যায় অত্যধিক বৌদ্ধগণকে বর্ণাশ্রম 
ধর্থে স্থান লাভ করিতে যখন রাজশক্তি চাপ দিতে লাগিলেন, তখন 
কয়েকটি সর্তভে তাহারা বর্ণাশ্রমধর্দ আশ্রয় করিতে সম্মত হইল । 
পক্ষান্তরে বিজয়ী ব্রাহ্মণগণও কয়েকটি সর্ত উপস্থিত করিলেন, যাহা 
নাকরিলে পরাজিত বৌদ্বগণকে বর্ণাশ্রমধর্থ্ গ্রহণ করা হইবে না। 
তখন উহ পক্ষে আলোচনার হ্বারা যাহ! স্থির হইল, তাহ? বেদে স্থান 
পাঁইল না, গৃহস্থৃত্রে লিখিত হইল না, মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণা- 
দিতেও রক্ষিত হইল না। হইল,_খাঁন কতক পুরাণ উপাঁধধান্মী 


(৩) 


উপগুরাণ মধ্যে । আর এই উপপুরীণে লিখিত চুক্তি গুলিই হইয়াছে, 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের অত্রাস্ত বেদবাকা !! সেই আঙবাকা বৃহরারদী় 
[উপ] পুরীণ হইতে নিয়ে উদ্ধত কর! হইল ।ঃ-_ 


সমুদ্রযা ব্রা শ্বীকারঃ কমগুলুবিধারণং 
দ্বিজানামসবর্ণাস্্ কন্তান্ুপষম স্তথা ॥ ২২১৩ | 
দেবরেশ সুতোত্পততিম ধুপর্কে পশোর্বধঃ | 
মাংস দানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥২২| ১৪ 1 
দতাক্ষতায়াঃ কন্ঠাক়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ1 
দীর্ঘকালং ব্দ্ষচধ্যং নরমেধাশ্বমেধকো ॥ ২২1১৫ ॥ 
মহা প্রস্থানগমনং গোঁমেধঞ্চ তথা মখং। 
ইমান ধর্মান্‌ কলিষুগে বর্জ্যানাহুমশীধিণঃ ॥ ২২1১৬ ॥১ 
বাহার! ইতিহাসের সহিত পরিচিত নন, তাহারা উপরোক্ত উপ 
পুরাণের বচন হইতে জানিতে পাঁরিলেন,__সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে 
যে সমুদ্র যাত্রা, কমণ্ডলু* ধারণ বা সন্ধ্যাস গ্রহণ, দ্িজাতির [ ব্রা্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্বের ] পক্ষে শূদ্র বা অস্ত্যজ কন্যা বিবাহ, বিধবার পক্ষে 
দেবরের দ্বারা পুত্রোৎ্পাদন, মধূপর্কে গাতী ও বৃধ বধ, শ্রাদ্ধে মাংস 
প্রদ্দান, বানপ্রস্থীশ্রমে গমন, বিধবা কণ্ঠার পুনর্বিবাহ, দীর্ঘকাল বক্ষচর্যয 
পালন, নরমেধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান বা বৃদ্ধ বয়সে আত্মহত্যা, 
যজ্ঞ গো-মাংস প্রদান ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত ও সমাজে প্রচলিত ছিল, 
তাহ! বুধগণের ব্যবস্থায় কলিষুগের জন্ত নিষিদ্ধ হইল। 
উপরোক্ত উপ-পুরাণের মন্ত্রুলি যে প্ররুতপক্ষেই একখানি চুক্তিনামা 
তাহ। বুঝিতে হইলে এ মন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া! দেখা প্রয়োজন। এই 





১। নহি কৃষদৈপায়ন এস বৃহজ্লারদীয় উপ) পুরান। অহমহোপাবার 
গান তর্করত্ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুদিত। 


(4৪) 


মন্ত্রগুলি বি্লেষণ.করিতে গেলেই দেখা যাইবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
গতিয়োধ করিবার জন্য কোন্‌ পক্ষের মাথা কত বেশী গরম হইয়াছিল । 


চুক্তিনাম। বিশ্লেষণ 


১। যে সমুদ্র পথে বহির্বানিজ্য দ্বারা ভারতের ধন সম্পদ অতি 
মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের আপত্তি 
উঠিবার কোন হেতু দেখা যায় না। এ অবস্থায় শ্বীকার করিতে হইবে, 
ইহা ত্রাঙ্গণগণেরই দাবী 1 এই দ্রাবী উত্থাপনের ছুইটি প্রকট হেতৃও 
দেখিতে পাঁওয়। যায় ।৫-- 

(ক) পরাজিত বৌদ্ধগণ যাহাতে রঙ্গ, শ্তাম, সিংহল, চীন, জাপান 
প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ভারতীয় বৌদ্ব-উৎসাদনের মর্শস্তদ কাঁহিলী 
ধী সকল দেশের বৌদ্ধ রাঁজশক্তিকে জানাইস্বা স্তাহাদিগকে ভারতের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে না পাঁরে। 

(খু) পুর্ব হইতেই ভারতের বাহিরে মান! আধ্য উপনিবেশ 
স্থাপিত ছিল এবং নকল উপনিবেশে বেদ, মহাারত প্রভৃতি ধরন 
সকলও গিয়াছিল। স্তরাং জলপথে কেহ যাইয়া! দি & সকল দেশ 
হইতে বেদাদি ধর্বশীন্্ সকল এদেশে আনিয়। ফেলেন, তাহা হইলেই 
ভারতীয় বেদাঁদি শাস্ত্রের কোথায় কোন্‌ মন্ত্র ্াঙ্ষণবর্ণের সুবিধার জন্য 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ ধরা পড়িয়া যাইবে । অতএব এইদিক 
দিয়াও ব্রাঙ্মণগণের আশঙ্কা কিছ কম ছিল না | 


২। কমণুলু,ধাঁরণ বা। সন্গ্যাস গ্রহণ, ৯। দীর্ঘকাল ক্গচর্ধ্য পালন 
এই উয় বিষয়েই বৌদ্ধগণের আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না। 
যেহেতু বরন্ষচধ্য ও সংযম বৌদ্ধধর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষা | পক্ষান্তরে 

ইৈদ্িকধর্ে যখন ্রহ্ষচধ্য ও কন্যা দৃষ্ট হয় না, কর্ণ ও জ্ঞানকাণ্ডের খষি 





(৫৫7) 


বিরুদ্ধ বলি ব্রাহ্মণগণই আপত্তি তুলিয়া ছিলেন, এবং এই জপতে: 
বৌদ্ধগণ যে কোন প্রতিবাদ তুলিতে পারেন নাই, তাহার কারণ, 
পতনের যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষু (ক্রহ্ষচারী ও সপ্ত্যাসী )*ও ভিক্ষুণী যে ভাবে 
মদনোৎসবে মাতিয়া ছিলেন,তাহার পর ব্রক্ষচর্য্য ও, সন্ন্যাসের কথা আর 
জোর করা চলে না! " | 

৪। দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, ৫ 1 মধুপর্কে পণুডবধ, ৬। শ্রান্ধে 
মাংস দাঁল, ৭। বাণপ্রস্থাশ্রম, ১০। ন্রমেধ যজ্ঞ ১১। অশ্বমেধ 
যজ্ঞ, ১২। মহাপ্রস্থান গন বা পরিণত বয়সে রোগ ভূগিয়া না মরিয়া 
আত্মহত্যা করা, ১৩। গোমধ যজ্ঞ,_এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্গণগণের 
আপত্তি করিবার কৌন হেতু ছিল না। বরং এই সকল কর্মে যে বেদপন্থী 
সমাজ তৎপর ছিল, তাহার প্রমীণ বেদ হইতে আস্ত করিয্বা, মহাভারত, 
রামায়ণ, মন্বাদি অনেক স্তি ও অনেক পুরাণেই লিপিবদ্ধ আছে।. 
পক্ষান্তরে অহিংস, নীতিবাদী বৌদ্ধগণ বৈদিকধর্ ও সভ্যতার এই 
সকল অঙ্গের তীষণ বিরোধী | এমত অবস্থায় জানিতে হইবে, উপরোক্ত 
আটটি বিষয়ের গতিরোধে বৌদ্ধগণই আপত্তি তুলিযাছিলেন। বাকী 
রহিল,৩। দ্বিজীতিদ্িগের অসবর্ণা কন্টা বিবাহ, এবং ৮। দত্ত! 
কন্তার পুনর্বরবাহ | এই উতয় বিধ কর্দা উভভ্রপক্ষের সম্মতিতে সম্ভব 
হইয়াছিল! প্রথম ব্যবস্থা্টির উদ্দেশ্ট,_অনার্্য সংশ্রব ত্যাগ করা। 
দ্বিতীয় ব্যবস্থা দেখিয়াই মনে হইবে, সমাজে কুমারী সংখ্যা তখন অতি 
মাত্রার বৃদ্ধি পাহয়াছিল। 


চুক্তিনামার পরে 


এই চুক্তিনাঘা স্বাক্ষরিত হইবার পরে সন্ত যাহা ঘটিযাছিল, অতঃপর 
তাহাই সংক্ষেপে বলিতে হইবে 18 


(৫৬7) 


ভ্রু হট! -একরল বুদ্ধদেব ও ন্অন্তদল বেদ আত্রর কন্ধিয়া কলে 
প্রবৃত হইয়াছিল, তাহার অবসান হইল। ভাইয়ে ভাইয়ে পুনরায় মিলন 
হইল। সি 4 


 (ধ) এই মিলনের মূল্য বাবদ দেশ লাভ করিল-_এক জগা খিটুরী 
ধর্মমত, যাহ] না বৌদ্ধ, না বৈদিক। 
(গ) অনার্ধ্য সংশ্রব হইতে আধ্যগণের দুরে অবস্থান। 
(ঘ) ধর্শপগ্রন্থ ষধ্যে নুতন নৃতন প্রক্িপত মন্ত্রের শুভাগমন | 


ব্রহ্মা কাল্পনিক দেবতা &% 


বৌদ্ধ প্রভাব ভারতে হতমাঁন হইবার পরে বর্ণাশ্রম ধরব নুতন 
করিয়া প্রবর্তিত হইল। পুরাতন পদ্ধতির উপরে নুতন উপসর্গ যুক্ত 
হইল ।£- 

প্রথম উপগর্গ ব্রঙ্গা! সুতরাং সর্বাগ্রে তাঁহার কথা বলা প্রয়োজন । 
কারণ এই ব্রহ্ষাকে আশ্রয় করিয়াই মন্গুসংহিতায় বর্ণাশ্রম ধর্থ্ের 
প্রবর্তন। এই জন্য আমাদিগকে বেশীরভাগ মন্কসংহিতার দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

রক্ষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যন্থ সংহিতায় লিখিত আছে,_-“সেই পরমাতা 
ইচ্ছামাত্র জল স্থষ্টি করিয়া তাহাতে অ+পন শক্তিরূপ বীজ অর্পন 





*. বৈদিক দেবতার মধে ব্রহ্মা নামে কেন দেবতা নাই। বোদক দ্েখভায় সংখ্যা 
মোট তেত্রিপ। যখা,_- 

অষ্টবন্থ £--ধর, রব, দোন, বিধু, অনি, প্রত ও প্রভাস । 

একাদশ রুদ্র :-_এজ্জ একপাত, অহিবুধ্য, পিনাকী, অপরাজিত; তরাহ্বক, মহেশ 
বৃাকাপি, শু, হরণ নম্বর! 


দ্বাদশ রুজ :_ বিবস্বান, অধ্যম পুযা, ত্ষ্টা; “বিভা, 'তগ; ধতা, বিধাতা, বরুণ 
সি আঁ উক্ত | তা ও শু ) না 7৮৮৮) 


(৫৭ ) 


ক্ষারিলেন (১1৮), অর্পিত বীজ একটি অণ্ডে পর্রিণত হইল্স; ফ্বেই অও 
হইতে সর্ধলোকের পিতামহ ব্রন্ধা। উৎপন্ন হইলেন (১1৯), সেই পরম 
পুরুষ হইতে উৎপন্ন অগ্জাত পুরুষ ব্রহ্ধ৷ নামৈ খ্য1ত হইলেন (১১১)। 


ইহার পর প্রথম অধ্যান্বের ১৩ শ্লোক হইতে ৩ স্লৌোক পথ্যস্ত বর্গ] 
কেমন করিয়া স্বর্গাদি লোক, চতুর্ধিবংশতি তব, বিশ্বরুহ্ধা্ড কৃষ্টি করিয়। 
মানুষ, পশ্ত, পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি (১১৬) করিলেন, সেই 
কাহিনী লিখিত হইল। ইহার মধ্যে কিন্তু ব্রাঙ্দণাদি কোন বর্শেরই 
উল্লেখ নাই। তার পরে লিখিত হইল,__ 
লোকনাস্ত বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহ্‌রুপাদতঃ। 
বাঙ্ষণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্ঠং শূদ্রঞ্চ নিববর্তয়ৎ ॥ ১/৩১ ॥ 
বঙ্গানুবাদ £--”লৌক সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ, বাহু, উন্ধ ও 
পাদদেশ হইতে বাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র সষ্ট হইল।” কাহার মুখাদি 
হইতে ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইল, মুলে সে কথাটির উল্লেখ নাই। কিন্ত এই 
'অধ্যায়ের অন্তর আছে, 
সর্বস্তান্ত তু স্গন্ত গুধর্ধ্যং স মহাছ্যতিঃ। 
মুখবাহ্রুপজ্জানাং পৃথক্‌ কম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥ ১1৮৭ ॥ 
বঙ্গান্বাদ “সেই মহাছ্যতি সুট্টির পরিপাঁলন নিমিত্ত মুখজাত 
[ বরাঙ্গণ 7, বাহজীত [ ক্ষত্রিয় 1 উরুজাত [ বৈশ্ঠ ] ও পীঁদজাতগণের 
[ শৃদ্র] পৃথক পৃথক কর্ম কল্পনা করিলেন।” এখানে “মহাছ্থযুতি' শব্দটি 
রহিয়াছে, কিন্ত ব্রন্ধা কথাটা ১৩১ অথবা এই শ্লোকের মধ্যে ষে বল 
হয় নাই, তাহা সকলেই দেখিলে! এই মহাছ্যতির ব্যবস্থায় ধাঁধ্য 
হইল, 


১। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাঁজন, দান ও প্রতিগ্রহ 


০ উন ও 


(৫৮) 


২। ক্ষক্রি় প্রজাপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্স, তোৌগের মিরর 
সাধ্যমত সংবম করিবে ॥ ১৮৯ 

৩1 বৈশ্য পণুপালন, দান, বজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাঁণিজ্া, কৃষিকর্ণ ও স্থদে 
ধন বৃদ্ধি করিবে | ১৯* ॥ 

৪। শূদ্রের জন্য প্রতু ব্যবস্থা করিলেন,_অন্বয়াবিহীন হইয়া অপর 
বর্ণ সকলের সেবা করিবে ॥ ১৯১ ॥ 

ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে মন্থ সংহিতার সহিত মহাঁতীরতের এঁক্য 
আছে। কিন্তু নারায়ণের শক্তিতে মুখাদি হইতে ষে ব্রাঙ্মণারদি, কিবা 
কেশবের মুখাদি হইতে শত ব্রাহ্মণাদি অথবা ব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ ব্রীক্ষণের 
উৎপত্তি এবং পরে সেই ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব 
এসকল কথার সহিত মন্তু সংহিতার কোন এক্য দেখা যায় না! মস্ত 
সংহিতার দেখা ঘায়, লোক বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গণীদ্দি মুখাঁদি হইতে জঙন্বিয়া- 
ছেন [কাহীর মুখ, তাহা বলা! হয় নাই ], 'আ'র মহাছ্যুতি সেই মুখীদি 
জাত বাঙ্ষণাঁদির জন্য পৃথক কর্ম ভাগ করিয়াছিলেন। 

ষাহা বেদে ছিল না, যাহা গীত।য় উত্ত হয় নাই, সেই কর্মের ষধ্যে 
ছোট বড় দেখাইতে যাইয়া! ব1 প্রকান্তরে ত্রাক্ষণের জ্যেত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণের জন্য মন্থ সংহিতাধ্ধ লিখিত হইল,_- 

(ক) পুরুষের নাভীর উর্দভাগ পবিভ্রতর, মুখ পবিত্রতম একথ! 
স্বযস্তুব কহিয়াছেন ॥ ১৯২ ॥ 

(থ) একে ত্রীক্ষণ উত্তমাঙ্গ [ মুখ ] হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্যেষ্ঠ এবং 
বেদাদির মালিক ও স্বর্গলাভের সেতু বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভু [শ্রেষ্ঠ] 
হন ॥ ১৯৩ । 

(গ) ব্রাহ্মণের দেহ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্দের মুর্তি, ধন্মের জন্ত উৎপন্ন 
ব্রাহ্মণ মোক্ষলাতের উপযুক্ত পাত্র হন] ১৯৮॥ 


(৫৯) 


তুল্য? অতএব ব্রাহ্মণ সকল বর্ধের রেট বলিয়া সমুদয় সম্পত্তি প্রান্তিক 
যোগ্য হন॥ ১/১০০॥ ২০ 


উপরের বাবস্থার মধ্যে লজিক (বুজি) নাই, ম্যাজিক | যাছুবিগ্তা ] 
আছে| এইযাছ্মন্্ আবৃত্তি করিতা হাঞ্জার বৎসর ত্রাঙ্ষণগণ সমাজ 


শোষণ করিয়াছেন আর দত্ত করিয়। মসুর বচন উদ্ধত করিয়া সমাজকে 
শুনাইয়াছেন,_ 


১। বিহ্বান্‌ ব্রাহ্মণ বদ্রপহকারে শাস্থ অধ্যয়ন করিবেন এবং শিল্প- 
গণকে অধ্যয়ন করাইবেন॥ ১/১*৩॥ অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় বা 
বৈষ্ট বরের অধ্যাপনার অধিকার নাই। কেন নাই, ইহার উত্তর মন্থ 
সংহিতা নাই। 

২। ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা অবিদ্বান হউন, সকলের (বরণবরয়ের) পরম 
দেবতা, যেষণ সংস্কৃত অথবা অসংস্কত অগ্নি মহাদেবত] | ৯৩১৭ | 

৩] ত্রাঙ্মণেরা ষদি নিন্দিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি সকলের 
পৃজা, যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা স্বরূপ ॥ ৯৩১৯ ॥ 

. ষদিও কৌন কোন হৈন ও বৌদগ্রস্থে 'বঙ্ধার' (দেবতা! ) উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তবুও সমগ্র শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিঃসন্দেহে 
বলা ষাঁইতে পারে যে, বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয় মহাঁভারতীয় 
ুগের শেষ পর্যন্ত বজ্জপ্রয় বেদগস্থীগণ রক্ষা অর্থে খতিক্‌ বা পুরোৌহিতই 
জানিত। ব্রক্গা নামে কোন ষজ্ঞতাঁক বৈদিক দেবতা! যে আছেন একথা 
বেদপন্থীগণ জানিত না। 

দর্শন শাস্ত্র আবির্ভাবের পরে যখন প্ররুত্িকে তিগুণাত্িকা বলিষ্বা 
সকলে শুনিল এবং সেই তিন গুণকে সকলে সত্ব, রজ ও তম বলিয়া! 
জাঁনিল, তখন সন্ব গুণের প্রতীক বিষে ধাধ্য করিয়া পুরাণে বিষুর 
মহিযা গীত হইল, তযোগুণের বা সংহারের প্রতীক শিবকে ধাধ্য করিয়া 


নিস রনি... বালির কনার রকি রা এ 


(৬৯) 


বলিয়া খন কোন বৈদিক দেবতা পাঁওয়া। গেল না, তখন বেদের ঝত্বিক্‌ 
অক্ষাকে পুরাণে রজগুণের প্রতীকরূপে একেবারে দেবতা করা 'হইল এবং 
এই কাল্পনিক দেবতাকে সত্য দেবতা দেখাইবার জন্য অসংখ্য প্রক্ষিপ্র মন্ত্র 
শান্ত মধ্যে যুক্ত করা হইল। মন্ুসংহিতায় যেমন অও হইতে ব্র্ষাপ্স 
উৎপত্তি দর্শীন হইয়াছে, মহাভারত ও নানা পুর1ণে ঠিক সেই কথাই 
লিখিত আছে। অধিকন্ত আরও অনেক কথাই আছে। আর বর্ণ/শ্রম 
স্থাপন প্রসঙ্গে মন্ুসংহিতায় যাহ! ঠারে ঠৌরে বলা হইয়াছে, মহাভারতে 
সে'কথা একেবারে খোঙাখুলি ভাবে বলা হইল। ' দেশবাসী সবিশ্বয়ে 
শুনিল,_- 

১। ত্রাক্ষণ ব্র্ষার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু-যুগল হইতে, বৈশ্। উদ্ধন় 
হইতে এবং তিন বর্ণের সেবার জন্য চতুর্থবর্ণ শুদ্র পাদদেশ হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে | শাস্তিপর্ব, ৭২ অধ্যায় ॥ 


২। ধর্মবিদ্‌ ব্যক্তিগণ ইহাই জানেন যে, লৌকতষ্টা প্রজাপতির মুখ 
হইতে ত্রার্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উর হইতে বৈশ্ত এবং পাঁদদেশ হইতে 
শূদর স্ষ্ট হইয়াছে ॥ শীস্তিপর্বব, ২৯৬ অধ্যায় ॥ 


৩। ব্রশ্ষীর আন্ত হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উপ্ধ হইতে 
বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে ॥ শীন্তিপর্ব, ৩১৯ | 

এই সকল উক্তির বৈদিক প্রমাণ রক্ষা করিতে যাইয়া! শ্রতিতেও 
নানা নজীর রক্ষ। করিতে হইল | ফলে অশ্রীস্ত বেদের কলম্ক ক্রমশঃই 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল) 

(ক) বঙুর্বেদ সংহিতার সপ্তম কাণ্ডে আছে,__তিনি (পরম পুরুষ) 
নিজের মুখ হইতে ত্রাঙ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য নিশ্মীণ করিয়াছেন । 


(খ) অথর্ববেদে উক্ত আছে,-_ব্রাত্য হইতে ব্রীক্ষণ, ক্ষত্রিয়, সৃষ্ট 


(1৯১) 


(গ) এক তৈততিরীয় :ত্রান্ষণেই তিন স্থানে তিন রকম উক্তি 
রহিয়াছে 1২ |] 

(১ এই সমজ্ত বিশ্ব ব্রহ্মা কর্তৃক হৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন,_ 
খণ্থেদ হইতে বৈশ্ঠু, বকূর্ধেদ হইতে ক্ষত্রিয় এবং সামবেদ হইতে ব্রীক্ষণ 
সৃষ্ট হইয়াছে ৩1১২৯1২ ॥ 


(২) দেবগণ হইতে ব্রাহ্মনবর্ণ ও অস্ুরগণ হইতে শুদ্রবর্ণ উৎপন্ন 
হইয়াছে ॥ ১২।৬।৭ | 

(৩) অসৎ হইতে শূদ্দের উৎপত্তি হইঞাছে ॥ ৩1২৩১ ॥ 

(ঘ) পুরুবস্তত্ত__এই সুক্ত খথেদ [ ১০1৯*।১২ ], শুরু য্ুর্বেবেদ 
[৩১১৬ ] ও অধর্ববেদে [১1৬৬] আঁছে। তিনই প্রায় এক- 
প্রকার, অর্থও সুতরাং একই রকম | যথা,_ব্রাঁ্মণ খঙ্ডিত পুরুষ পশুর 
মুখ হইল, রাঁজগ্ঠ বাহু হইল, বৈশ্য উরধ হইল, পাদদেশ হইতে শৃদ্র উত্তৃত 
হইল ।১ এই মন্ত্রটিকে ব্যাকরণ সম্মত তাবে অন্বপ্ধ করিলেই দেখা 
ফাইবে,_-পরম পুরুষকে পশ্ড কল্পনা করিয়া জ্ঞে আহুতি দেওয়ার গর্ব 
হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে তিন শ্রেণীর' মানুষ বি্যমান ছিল, 
ধীহার1 সময় মত কেহ মুখ, কেহ বাহ্‌, কেহ উন্ধ হইয়াছিল, কিন্ত 
একমাত্র শূদ্রুই পুরুষ পশুর পাঁদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । 


স্যষ্টিতত্বে অদার্শনিক সিদ্ধান্ত 


উপরোক্ত অদার্শনিক কথাগুলি ব্রাঙ্গণগণ হিন্দু ভারতে পুরুষান্তক্রমে 
জানাইয়া আসিগ়াছেন | কিন্তু কদাচ ভুলিয়াও বলেন নাই যে” _-মহাঁ 
ভারতে বশিষ্ট কহিয়াছেন, চতুর্বিংশতি তত্ব হইতে সম নিরমে দেব, 





১) াহ্মশেহ সুখমাসীন্কাতু রাজন্তঃ কৃতঃ। 


(৬২) 


দানব ও মানব উদ্ভূত হইয়াছে [শাস্তিপরব, ৩*৩ অধ্যাত্ব], অথবা! 
ইহাও কখন বলিতে কেহ শুনেন নাই যে, মহাভারতে লিখিত আছে,- 
বর্ষ প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাব করিষ্বা লোচন ধুগল হইতে অগ্নি ও 
চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজা কৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ করিত হইল চন্দ্র ব্রাহ্মণ ও অমি ক্ষত্রিয় 
স্বরূপ হইল [ শাস্তিপর্দ, ৩৪৩ অধ্যায়], কিন্বা কোন শান্ত ব্রাঙ্মণ 
কখন বলেন নাই _-ওহে বাপু! মুখাদি হইাত 'ব্রাহ্মণাদি জন্িয়াছে, 
উহা একেবারেই বাজে কথা । এই দেখ শাস্ত্রে কি লেখ! আছে £_ 


অযোনি সন্তান--অসম্ভব কথা 


(ক) বামাগণ আম্মার [ দেখের ] সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র, ধাবি- 
দিগেরও এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে গ্রঙ্গ সুষ্টি করিতে পাঁরেন 
মহাভারত, আদিপর্ব্, ৭৪ অধ্যায় ॥ 

(খ) নারীগণ দ্বতাবতঃ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্র ভূত, নর সনল 
ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ মহাভ'রত, শা্তিপর্্ব, ২৯৩ অধ্যায় ॥ ঃ 

মহন্ত পুরাণে আছে,ভ্্ীঙ্জাতি ব্যভীত জীব কৃষ্টি হয় মা॥ 
১৫৪ অধ্যায় ॥ 

রঙ্ধবৈবর্ত পুরাণে আছে, ্্রী ভিন | প্রঙ্জা ] কৃষি হয় না শ্রীকৃষ্ণ 
জন্য খও্ড, ৬১ অধ্যায় ॥ 

ব্যাস নংহিতায় আছে,_ পুরুষ যাবৎ দারপরিগ্রহ না করে, তাবৎ 
অর্ধ শরীর বিশিষ্ট থাকে। সেই অর্দধাত্র শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি হইতে 
পারে না| দীর পরিগ্রহ করিলে তখন সম্পূর্ণ শরীর হয়, আর তখনই 
প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে ॥ ২১৪ ॥ 


িনিররেরিররারার রর 


(৬৩) 


ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের সংযোগে যাবতীয় শরীরী সমূৎপতি হইয়া 
থাকে ॥ ৯1৩৩ | রঃ 

উপরোক্ত শাস্ত্র বচন সকল গ্রন্থ মধ্যে থাকিবার পরেও কোন্‌ সাহসে 
ঘে অযোনি সম্ভব সীতা, দ্রোণ, কার্ডিকের, কপ, কণী প্রভৃতির অনৌ- 
কিক জন্ম লিখিত হইয়াছিল, তাহারা আমর ভাবিয়া! পাই না! 


ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাধিকান্র 


আগ আর একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই'ষৈ, .আচাধ্য 
শন্বরের [ জন্ম ৬৮৪ শরীষটা্দ ] বৌদ্ধ বিজয়ের পর হইতে বেদাদি শান 
সকল বিশেষভাবে ব্রাক্ষণের অধিকারে আসিয়াছিল। স্তরাং গত ৯২শত 
বৎসর ধরিয়া ক্রিয়া কণ্ম সামাজিক ব্যাপারের সকল ব্যবস্থাদিই ব্রাহ্মণে 
দিয় আপিতেছেন। 

একে শাল্্াদি বৈদিক ও সংস্কৃত (চ:60.:0350) ভাধায় লিখিত, 
তাহাতে আবার দেশ হইতে সংস্কত ভাবায় শিক্ষা বৌদ্ধ ও মুসলমান 
বাজতে প্রায় লোপ হইবার উপক্রম, তবুও সমগ্র দেশে যে কয়েকটি 
“টৌল' ছিল, তাহাতে ত্রাহ্ষণ ভিন্ন অন্ত কোন বর্ণের ছাক্র লওয়া 
হইত না। তদুপরি শান্মগ্স্থ সকল তরাঙ্গণের অধিকারে ছিল বলিয়া, 
এই স্ুদীর্ঘকাল অন্রান্মণ বর্ণের পক্ষে শান্ত পাঠ করা সম্ভব হয় নাই। 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


প্রায় সকল দেশের লোকেই বশিয়া থাকে,-_'বৌকাদের বুদ্ধি- 
মানেরা মারেন, আব বুদ্ধিমানদিগকে তগবাঁন্‌ মারেন। এই প্রবাদাট 


বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের কৃপায় ভারতবাসীর ভাগ্যে কতদুর সফল হইয়াছিল 
এবং অবশেষে বুদ্ধিমান ব্রাক্ষণের ভাগ্যে ভ্রীতগবাঁনের মার কোন্‌ পথে 


এ রি ১১৬০ ১৬ ৬, 


(৪) 


অব্রান্মণগণকে সন্মোহিত করিয়াছিল--গুরু, পুরোহিত 
ও কথকঠাকুরের দল 


অবীক্ষণগণ জন্ম হইতে ব্রাক্ষণকে দেবতার অধিক মান্য করিতে, 
ব্রাক্ঈণকে দান ক্রিয়া স্বর্গলাভ করিতে, ব্রাহ্মণের পদোদক পান করিয়া 
সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হাইতে, ব্রাঙ্ঘণের প্রস্নতা লাতের জন্ঠ সকল রকম 
অবিচার ও জ্নুত্যচার নীরবে সহ করিতে ষে শিখিয্বাছিল, তাহার 
শিক্ষক 'ছিলেন,--গুরু, পুরোহিত ও কথক ঠাকুরের দল। অর্থাৎ 
ব্রাঙ্মণগণ | 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ব্রা্গণ্য-প্রধান্তের উপাদান সকল শান্ত 
মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। পরে সেই সকল কথাই গুরু, পুরোহিত ও 
কথক ঠাকুরের মুখে শুনিয়। শুনিয়া ব্রাঙ্থণের সুখ সুবিধার অস্কুলে 
দেশবাসী সন্মোহিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল । 


বৌদ্ধ রাষ্ট্রে স্মৃতিরাষ্ট্ 


সির ধন্মীবলম্বীর রাজ্যমধ্যে বসবাঁস করিয়াও ধন্বের নামে শান্ত 
সহায় ব্রাষ্ট্ের মধ্যেও যে ভিন্ন রাষ্্ী গঠন কৰা যাঁর, বৌদ্ধ-রাঁজগণের 
অধীনে ত্রা্থণগণ স্থৃতি প্রণয়ন করিয়া বেদপন্থী সমণজকে বৌদ্ধ উপ- 


প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ রাষ্ট্র মধ্যে যে স্থৃতিরাষ্ট্ 
(56965 স1050 ৪৮০৪) গঠন করিয়াছিলেন, প্রাচীন ইতিহাসে 


ইহার তুলনা একান্তই বিরল | 
হিন্দু শব্দের উৎপতি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ 


০০ ৮৮ ০৮৮৬৭-.2 2 


(৬) 


ভারত আক্রমণ করিতে আপিয়া সিঙ্কুলদীর তীরবর্তী ভারতবাসীকে 
প্রথম হিন্দু, নামে অভিহিত করেন৷ খণেদে যে সিপ্তসিনুর' কথা 
আছে, পরাশীকদের জেন্দাবেস্ত! গ্রন্থে তাহাই 'হপ্তহিন্দু নামে লিখিত 
আছে। সুতরাং আলেক্জেগার যখন পারস্য জয় করিয়া ভারত 
আক্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ভাঁরতবাপীকে “হিন্দু নামেই 
অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতবাসী কিন্তু তখনও নিজকে হিচ্ছু 
বনিয়। পরিচয় দিতে শিখে নাই। গ্রীকদের এনে হিন্দু শব্দের অর্থ 
বীর্ধাবান্‌ং শ্বেতকায়, অতিথি পরাণ, সত্যবাদী ভারতবাসীন 

ঘাদশ শতান্ধীতে ভারতে মুদলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে 
রাঁজকাধ্যের সৌকর্যার্থ ভারতবাঁসীর নাম সরকারী কাগজপত্রে ধাধ্য 
হইল,_-হিন্দ। তারপর ভারতবাসী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার পরে 
ধাধ্য হইন,__অমুসলমান মাত্রই হিন্দু। তখন পারশীক অভিধানে হিন্দ 
শবের অর্থ গিখিত হইল,_কৃতদাস, চোর, বঞ্চক! একদ1 বিজয়ী 
আধ্যগণ ভারত জয় করিস্সা তাঁরতবাঁপীর নামকরণ করিয়াছিল--দ্্ু, 
দাস, নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি | আর মুসলমানগণ ভারত জয় করিয়। 
আঁধ্য ও অনাধ্যকে এক স্থত্রে বাধিয়| নাম রাখিল,_-কাঁফের, কৃতদাস, : 
- বঞ্চক। ইহাঁকেই বলে প্রকৃতির পরিহাস ! ৃ 

ভারতে কত বিদেশী আসিল, কেহ পলাইয়া গেল, কেহ ব! হিন্দুর 
মধ্যে শিলাইয়া গেল, কেহ রা্য স্থাপন করিয়াও ডুবিয়া গেল। কিন্ত 
কোন রাঁজশক্তি সেই স্ম্তিতাহ্ী ভাঙ্গিতে পারিল না) শেষ মোগল, 
পাঠান, শিখ, মারাঠা, রাজপুত প্রভৃতি সকলেই ইংরাজের অধীনে 
আসিল। সেই সময় "হিন্দু, নামটিকে শীল্তীয় দেখাইবার জন্ত মেরুতন্ত্রের 
২৩ পটলে লিখিত হইল, £_- 

পশ্চিমায়ায়মন্্রাস্ত প্রোক্তাঃ পারস্ত ভাষরা। 
অক্টোততরশ তাঁশীতিযেবাম্‌ সংসাধনাৎ কাল ॥ 
মা 


(৬৬) 


পঞ্চখানাঃ সপ্ত মীরা নব শাহা মহাঁবলাঃ | 

হিন্দুধন্্ প্রলোগ্ারো জায়ন্তে চক্রবর্তিনঃ ॥ 

হীন দৃষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুযতে প্রিয়ে । 

পু্ব়ায়ে নবশতঃ ঘড়শীতিঃ প্ররুত্তিতাঃ ॥ 

ফিরঙ্ষ তায় মনত্াস্তেধাং সংসাঁধনাৎ কল । 

অধিপ] মগ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাঁজিতাহ | 

ইংরেজী নবঘট, পঞ্চ ল্ডজশ্চাঁপি ভাঁবিনঃ ॥ 

বলা রাহুলা,_-এই মন্ত্র প্রাচীন নহে। ইংবাঁজেরা এদেশে 
আসিবাঁর পরে ইহা রচিত হইয়াছিল । 


গোবধে বিরত করিবার অদ্ভুত উপায় 


ইতিহাসের সহিত শাস্ত্র মিলাইয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীত হইবে ষে, 
্াহ্ষণ-বৌদ্ধ চুক্তি নাম। স্বাক্ষরিত হইবান্ব পরে ভারতের পশ্চিম 
প্রান্তস্থিত সিন্ুপ্রদেশ গোআবরণের যুদ্ধে মুসলমানগণ হস্তগত 
করিয়াছিল। অর্থাৎ যে সম্যু মুসলমানগণ একপাল গরু সন্মুবে বাখিয়! 
সিদ্ধুদেশের হিন্দু নরপতিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তথন হিন্দুগণ/ 
গাভীকে খাতা ও বৃষকে পিতা জ্ঞানে তক্তি করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছিল। 
এবং ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিল যে,_গোঁহত্যা- 
কারীর ইহ-পর কোঁন কালেই কল্যাণ নাই। অনন্ত নরক ও অনন্ত 
ছুংখ তাহাকে অনন্তকাল গ্রাস করিয়া থাকিবে। কেমন করিয়। এমন 
অসম্ভব সম্ভব হইল, ভাঁবিতে গেলে ব্রাঙ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনীমায় যে মধুপর্কে 
গাঁভী বা বৃষ বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোঁমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই 
হইল মূল কারণ। এবং যাহাতে ভবিষ্যত ভারতে আর বৈদিক পশুযাগ 
প্রতিষ্ঠা ন| হইতে পারে, তাহার জন্ত নূতন করিয়া রচিত হইয়াছিল, 


(৬) 


কতগুলি প্রক্ষিগ্ত মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও কথকঠারুরগণ 
ক্রমাগত দেশবাসীকে শুনাইয়। এ প্রকার সংক্কার লাভ করিতে বাধ্য 
করিগ্াছিশ ৯ সেই সকল মন্ত্র হইতে কন্ধেকটি মাত্র মন্ত্র নিক্কে উদ্ধত 
করা হইল |ঃ__ 
১। মাতা কদ্রাণাং ছৃহিতা বস্থনাং স্বসাঁদিত্যানামমৃতন্ত নাভিঃ | 
প্রহবোচং চিকিতুষে জনায় ম গামনুগামূদিতিং বধিষ্ট | খগ্থেদ 
অর্ধাৎ_যিনি কুদ্রগণের মাতা, বন্থগণের ছুহিতা, আদিত্যগণের 
ভগিণী, অন্বতের আবাসস্থল, হে জনগণ! সেই নির্দোষ অদিতি গাভীকে 
বধ করিও না।৮।১০১১৫| নি 
এই গ্রন্থের প্রথম দিকে সকলেই দেখিয়াছেন, খণ্বেদের কত মন্ত্রে 
গাভী, বৃষ, অশ্ব প্রভৃতি পশ্ড মাংস ব্যবহারের উল্লেখ আছে এবং এই 
খগেদেই শবর ঝি বলিয্লাছেন,__“গাভীগণ আপনার শরীর দেবতা 
দিগের যজ্ঞের জন্ঠ দিয়া থাকে [ ১০।১৬৯৩ 4” সে কথা রক্ষণশীল 
্রাহ্মণগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার! শুধু বলেন,-_মাঁতা 
কুদ্রাণাং ইত্যাদি । 
২। মবুপর্কে গোবধ সঙ্গ বলেন,_আঙনারন গৃহস্ত্রে 





১। শাস্তজ্ঞ ব্যক্তি হাত্রেই জানেন,-_শাস্ত্রের মধ্যে নরমেধ যঞ্ত, অঙ্বমেধ যজ্ঞ এবং 
শোমেধ বজ্দের কথা আছে। নরসেধ ও অশ্বমেধ যন্র করিবার একমাঁজ অধিকারী 
হইলেন,_রাজা। নরমেধ ও অস্থমেধ যজ্ঞ জনবল ও অর্থবল সাঁপেক্ষ। গো-মেধ 
যজ্ঞ ছিল,-_জনদাধারণ হইতে রাজা পত্যন্ত সকলেরই জন্য । স্ৃতরাং যে য্জ্জ 
সকলের পক্ষে সম্ভব এবং যাহার উপকরণ গোমাংস, সেই গোমেধ যজ্ঞ যাহাতে 
এ ভারতে আর পুনঃ প্র বর্তিত হইতে না পারে, তাহারই জন্ত গভীকে মাতা বঙলিয়] 
ভ/কিতে ও ভাবিতে নৃতন করিয়! সমাজকে শিখান হইয়াছিল সেই শিল্পা এন 
সংক্কারে এমনই পরিপত হইয়াছে যে, গোমাংসের নাম শুনিলেই হিন্দুমন বণ ও ভরে 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। 


(৬৮) 


আছে, “মা গামনাগ! নদিতিং বধিষ্ট” অর্থাৎ 'নিরপরাধা গাতীকে 
বধ করিও না এই মন্ত্র পাঠ করিস বিশিষ্ট অতিথি বলিবেন,--*উৎস্জ 

গামত্ত ভৃণানি পিবতুদকম্‌ণ” গাভীর বন্ধন মুক্ত কর, সে ঘাস 
জল খাঁউক।* 

মধুপর্কের কথাটা খুলিয়া, বলা প্রয়োজন। আঁধ্যবর্ণের মধ্যে 
প্রথমে, এবং পরে ক্ষত্রিয় ও ত্রাঙ্গণ বর্পের সময়েও বিশিষ্ট অতিথি গৃহে 
আঁগমন করিলে, পাগ্ অর্থ বারা পুজা করিয়া ছুইাটি পাত্রে মধু ও দি 
দিতে হইত। পরে অতিথির দৃষ্টিপথে একটি গাঁতী বা বৃষ রাখিতে 
হইত | বিশিষ্ট অতিথি মন্ত্র পাঠ করিয়! মধু ও দধি পান করিয়া 
গাভীর দিকে চাহিয়া মন্ত্র পাঠকরতঃ "ও কুক" বলিলে, তখন গাভীটিকে 
ব্ধকরা হইত অতিথির আদেশে গোঁবধ হইত বলিয়া অতিথির 
অপর নাম,_গোন্স। তারপর গোমাংস দ্বারা অতিথি-সৎকার হইত ॥ 
এই জন্য  আশ্বীলায়ন গৃহবসুত্রেই আছে»_পনামীংসো মধুপর্কো তবতি 
ভবতি,” অর্থাৎ বিনা মাংসে মধুপর্ক হয় না, হয় না। 

আবশ্বালায়ন গৃহসথত্রের 'নামীংসো! মধুপর্কো ভবতি ভবতি নর 
রক্ষণশীল বরাঙ্গণগণ বেমালুম চাপিয়া রাখিয়া সমাজকে শুনাইয়াছিলেন,”_ 
উৎস্জ গ।মত্ত ভূখানি ইত্যাদি” থে মন্ত্র একেবারেই প্রদ্দিগ্ত। 


মহাভারতে গোমাংস ভক্ষণের বিধি 


মহাভারতে রাজস্ব যজ্ঞ, গোঁমেধ যজ্ঞ, ত্রাক্গণ ভোঁজনের নিমিত্ত 
গ্রতিদিন দ্বিসহত্র গো-বধ, মধূপর্কে গাভী বধ, শীদ্ধ প্রকরণে মৎ্ত, পক্ষী, 
হরিণ, অন, ব্রাহ, মহিষ, গো প্রস্থৃতি মাংস ভক্ষণের কথ! যেমন আছে» 
তেমন বৌদ্ধ প্রভাবে মাং ংস আহারের বিরুদ্ধে অনেক কথাও লিখিত 


টরিনিনিনি 


(৬৯) 


রক্ষণশীল ব্রাঙ্মণগণ পুর্বকার কথাগুলি চাঁপা রাখিয়া দেশকে 
শুনাইয়াছেন__গো মাতা, বৃষ পিতা । 


বৈদিক যজ্ঞ অচল করিবার জন্য মিথ্যা 
কলিযুগের দোহাই 


মচগসংহিতায় গো মাংস, মহিষ মাংস, বরাহ মাংস প্রভৃতি ভোঁজনের 
কথা আছে। আর ছুক্তির ফলে পিখিত হইগীছিল,-_গে! হত্যায় 
কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত বিধি। ত্রাক্ষণগণ মধুপর্ক ও আদ্ধে বরাহ, মহিষ ও 
গোমাংসের কখা চীপিয়া রাখিয়। দেশকে মাত্র প্রপ্নাশ্চিত্ত বিধিই 
শুনাইয়্াছিলেন। আরও শুনীইয়।ছিলেন,_ 
তপঃ পরং কৃতযুগে ভ্রেতায়ীং জ্ঞানমুচ্যতে। 
দ্বাপরে বজমেবাহুদ্রণনমেকং কলৌযুগে ॥ ১/৮৩ 
অর্থাৎ সত্যবুগে তপস্ত।ই প্রধান ধর্ম ছিল, ত্রেতায় জানই প্রধান 
ধর্ম ছিল, দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান ধর্ম ছিল, কলিতে কেবলমাত্র দানই 
প্রধান হয়। 
এই মন্্রাট এমন সুকৌশলে লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ দুই 
ভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে 1৫ 
(ক) তগস্া, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান এ সমস্ত কর্ম বেদবিহিত হইলেও 
সত্যযুগে লোকের তপন্তায়, ত্রেতাঁয় জাঁনলাঁভে এবং দ্বাপরে যজ্ঞে অন্ন- 
বাগ ছিল। কিন্তু কলিকালে লোকের দাঁনে সমধিক অন্রাগ 
দুষ্ট হয়। রর 
(খ) তপন্তা, জান, যক্তর, দান এই সমস্ত কম্ম বেদ বিহিত হইলেও 


€(৭*) 


করিতে হইবে ধাঁধ্য ছিল, দ্বাপরে যজ্ঞ ধর্শা বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু 
কলিকাঁলে দানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্মবূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। 

যেকেহ সমগ্র বেদ ও মহাভীরতাদি গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেই দেখিতে পাইবেন, খণ্ধেদ যে সময়ে লিখিত হইন্বীছিল, 
সেই সময় হইতে বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ করিবার পরেও ভারতে অধিক 
সংখ্যক লোক পশুযাগে উৎসাহী ছিল এবং মুষ্টিমেয় লৌক অরণ্যে 
থাকিয়া ব্রক্গবিগ্ভার অন্গশীলনে তৎপর ছিল। তপন্তা বলিতে 
যাহা বুঝা যায়, উহা! বৈদিক ধর্শের অঙ্গ ছিল না, উহা! ছিল বৌদ্ধ 
ধর্্েরই অঙ্গ। আরও দেখিতে পাইবেন, 

(১) বেদে যুগ বিভাগ নাই। অর্থাৎ অনন্তকাঁলকে ভাগ করিয়া 
দ্েখাইবার মত দুঃসাহস বৈদিক খষিগণ দেখান নাই। 

(২) যুগবিভীগ-জনিত কর্মের বিভাগ হইবে, এমন কথাও 
বেদে নাই। 

উপরোক্ত বিষয় দুইটি বেদ পাঠ না করিয়াও যদি কেহ. অবগত 
হইবার জন্য বিশ্বস্থ লোকের অভিমত জানিয়া নিজ মত গঠন করিতে 
চাহেন, তিনি মন্ুসংহিতার ভাঁগ্তকাঁর আঁচীধ্য মেধাতিধির ভাষ্য পড়িয়া 
দেখিলে অনেক কথাই জানিতে পারিবেন। উপরোক্ত তপঃ পরং কৃত- 
সুগে মন্ত্রের ভা্ে বেদজ্ঞ ভায্কার আচাধ্য মেধাতিথি লিখিয়াছেন,_ 
“অম্মন্ে যুগ শ্বতাবভেদঃ কথ্যতে | তগঃ প্রভৃতীনীং বেদে যুগভেদন 
বিধানাভাঁবাৎ সর্বদা সর্ববণ্যন্ঠেয়ানি ইত্যাদি 

বঙ্গানুবাদ £__“্অন্য অন্ত যুগের স্বতাঁব ভেদ কথিত হইতেছে । তপঃ 
প্রভৃতি যুগতেদে আচরণ করিবার পার্থক্যের কথা বেদে ন। থাকায়” 
শ্রী সকল কম সর্বদা সকলের হ্বাবা অনুষ্ঠিত হওয়। বিধেয় | [যাহা 
বেদে নাই তাহাই], ইতিহাসে সীমাবদ্ধ হইয়া বগিত হইবার 


€ ৭১) 


সক্ষম ছিল, এই জন্য সত্যযুগে তগশ্তাই প্রধান ধর্শ ছিল [ সত্য- 
যুগের তুলনায় ] মানুষ ভ্রেতাযুগে শারীরিক ক্লেশ সহা করিতে অক্ষম 
হইয়াছিল--এই জন্য মনঃ সংযোগ করিরা জ্ঞানের চচ্চাই আনয়াস সিদ্ধ 
হইল। হাপরে শরীর ও মনের অপটুত্ব বিধায় যজ্ঞই প্রধান ধর্ম হইল। 
সর্বশেষ মাধ কলিষুগে ক্ষীণঞীবি ও দুর্বল মন বিধায় একমাত্র দানই 
প্রশস্ত বল] হইক্সাছে।” 


যে কলিযুগের কথা বেদে নাই, ষে ধুগ-বিভাগ-জনিত কর্ম পার্থক্যের 
কথাও বেদে নাই, অথচ বেদের বিরুদ্ধে সেই মতবাদ ফি মতলব 
উদ্ধারের জন্য ইতিহাসে বণিত হইয়াছিল, ও সেই বর্ণনাকে আণ্ুবাঁক্য 
রূপে গ্রহণ করিয়া স্বৃতি ও পুরাণে ণিখিত হইয়াছিল, তাহা এক কথায় 
বুঝিতে হইলে, বলিতে হইবে, যে জঙ্ঠ মানুষ ব্রন্ধীকে দেবতা দাড় 
করাইয়া, তাহার মুখাদি হইতে ত্রাঙ্গণাদির উদ্ভব ও মুখজ'ত বলিয়া! 
্রা্মণের জোট ও শ্রেঠত্ব দেখান হইরাছিল, ঠিক সেই জন্যই পণুষাঁগ 
যাহাতে প্রচলিত না হইয়া ম্মার্ভকর্মেরই প্রসলন থাকে, তজ্ঞন্য মিথ্যা 
. কলিষুগের দোহাই ও মিথ্যা যুগ বিভাগ জনিত কম্মতেদের কথা বলিতে 
হইন্বীছিল। এমন অত অস্ত ধাপ্পীবাজী শান্ে অনেকই আছে। 


এই থাপ্লাবাজীর অন্ঠতম নিদর্শন হইল্‌ বর্ধুশরম ধর্মকে সনাতন 
বলিয়। প্রচার করা। সনাতন অর্থ হইল নিত্য । যাহা প্রথম হইতে 
শেষ পধ্যন্ত সমভাবে আছে ও থাকিবে । কিন্তু বর্ণাশ্রম যে সনাতন 
হইল কেমন করিয়| তাহা বুঝাইতে যাইয়া রক্ষণশীল ব্রাক্ষণগণ বেদের 
পুরুষ সুক্তের দোহাই দিপা থাকেন। তাহারা বলেন,_ষখন প্রাচীন- 
তম গ্রন্থ ঝণ্বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্রের কথা আছে, তখন 
জানিতে হইবে, উহা! চির দ্রিনই আছে ও থাকিবে । 


(2২) 
বর্ণাশ্রম ধর্ম কদাচ সনাতন নহে 


আখমবা প্রধমতঃ ইতিহাঁস ও পুরাঁণ হইতে তিনটি মন্ত্র উদ্ধত করিয্না 
দেখাইব, বর্ণাশ্রম ধর্ম সনাতন নহে । তারপর পুরুযস্থক্ত বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখাইব, উহা যে সকল স্মৃতি ও পুরাণের নজীর স্বরূপ পিখিত 
হইয়াছিল, সে সকল ধর্সগ্রন্থে ব্রাঙ্মণদ্বিগকে ব্রদ্ধ! বা নারায়ণের মুখাদি 
হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে ।৫-_ 


১7১-কে) এক বর্ণমিদং পুর্বং বিশ্বমনাসীৎ ঘুধিষ্ির | 
কর্ম ক্রিয়া বিশেধেণ চাতুর্বর্ণাং প্রতিষ্িতং ॥মহাতারত॥ 

(খ) এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাক্ময়ঃ | 
দেবে! নারায়ণোনান্তঃ একৌঁইগ্নি বর্ণ এবচ ॥ভাগবত॥ 


(গ) বর্ণীনাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং স্প্রকীর্ভিতাঃ। 

সংহিতাঁশ্চ ততো মন্ত্রা খবিভি্রঙ্গনৈত্ততে |বায়ুপুরাণ॥ 
উপরের তিনটি মন্ত্রের অর্থ হইল--প্রথমে এই বিশ্বে একবর্ণ ছিল, 
পরে করিয়া কর্ণ পার্থক্যে চারিবর্ণ প্রতিষিত হইয়াছিল। বেদ ও বর্ণ , 

বিভাগ ত্রেতাধুগে ঝি ও ত্রাক্মণ কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল । 
এই তিনটি মন্ত্রকে যদি রক্ষণশীলগণ প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাঁন, আমরা 
তাহাতে বিন্দুমীত্র ষ্রার্তিবাদ করিব না, বরং স্থুখী হইয়া] দেশবাসীকে 
বলিতে পারিব, শাস্ত্র মধ্যে যে প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে, এতকাল পরে 
রক্ষণশীলুগণও তাহা স্বীকার করিতেছেন । আর যদি প্রক্ষিণ্ত না বলিয়া 
সত্য বণিষ! শ্বীকীর করেন, তবে ইহাঁও তীহাদগিকে স্বীকার করিতে 


হইবে যে, বর্ণাশ্রম ধর্দধ কদাঁচ সনাতন নহে 1 কারণ পঞ্জিকাঁয় দেখ! 
যখয়-_সভাযাগর পরিমাণ ১৭২৮০০০৩ কসর । যেবর্ণাাম সঙ্তর জপ 


(5৩) 


পুরুষ সুক্তের প্রকৃত মর্ম 


পুরুষ সথক্তের দ্বাদশ মন্ত্রট অতঃপর আলোচিত হওয়াই বিধেয় 18, 
২। বীক্ষণৌহস্তমুখমাসীদ্বাহ্‌ রৃজন্ঠঃ কৃতঃ ! 
উর তদস্ত যদ্দৈহঃপপ্ঠযাং শৃদ্রো অজায়ত ॥ ১০1৯০1১২ 
এই মন্ত্রাটর একটু বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলিয়াই নিক্ে 
ইহার অন্বয় ও শব্দার্থ যুক্ত করিতে হইল £ 
অন্বয় ও শব্দার্থ বরাঙ্ষণঃ [ মন্ত্রোচ্জারণ পুর্বৃক স্তোত্র পাঠকারী-_ 
সায়ন 7, অন্ত [ বিবাঁট পুরুষ পশ্তর ], মুখং [ মুখ 1, আঁসীৎ [হইয়াছিল], 
বাহ বাহুদয় 1, বাঁজন্ঃ [রাজা], কতঃ [ স্বীকৃত], উর উদয় 1, 
তথ [ সেই, তাহ1 ], অস্ত [ বিরাট পুরুষ পশুর ], যৎ [যাহার ], বৈশ্তঃ 
[ খে দৃষ্টে ইহার অর্থ ষে কি তাহা বলা দূরুহ, কারণ এই স্থলে মাত্র 
একবার বৈশ্য শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্ত এ শব্দে যে কি বুঝায় তাহ! 
" খখেদের মধ্যে নাই ], পঞ্যাঁং [ পদদ্বয় হইতে ], 'শুদ্রঃ [ এই শব্দটিও 
"মাত্র এই স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু শূদ্র অর্থ যে কি তাহা ধণ্েদের 
মধো দৃষ্ট হয় না]. অজায়ত [ জন্মিয়াছিল ]1 
বঙ্গান্থবাদ ঃ- ত্রীক্গণগণ বিরাঁট পুরুষ পশুর মুখ, রাজা ইহার বাছ- 
ছয়। [ অর্থহীন] বৈশ্য ইহার উরুদ্বর হইয়াছিল | পাদদ্বয় হইতে 
[ অর্থহীন ] শূদ্র জন্মিয়াছিল। 


এই খক্টি দেখিলেই মনে হইবে,_যখন দেব, খবি ও সাধ্যগণ 
বিরাট পুক্রষকে পণ্ড কল্পন! করিয়া বজ্জে আহুতি দিয়া ছল, ভাহীর পুর্ব 
হইতে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও অর্থহীন বৈশ্রের অস্তিত্ব ছিল। এবং তাহাঁরই 
সমদ্ব মত উপস্থিত হইয়া কেহ হইল, [ আহুতি প্রদত্ত বিরাট পুর 


মাযার বির িরি। সা র্রার রি রা রে শব স্ব 


(2৪) 


শব্দই সেই বিরাট পুরুষ পশুর পদছুয় হইতে জন্িয়াছিল। পশুর ছুই 
বাহু ও ছুই পাদ--অদড্ভুত হইলেও নারামণ খধষি যখন দেখিয়াছিলেন, 
তখন হইবেও বা! কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, _খণেদে প্রায় শতা- 
ধিক খধি রহিয়াছেন, তউঁহারা কেহই কিন্ত বলিতে পাঁরিলেন নণ-_ 
আধ্যগণ কেমন করিরা উদ্ধত হইল, আর কেনই বা খণ্ডিত ও আহুতি 
দত্ত বিরাট পুরুষ পঞশ্তর কোন অঙ্ক হইতেই আধ্যবর্ণ উৎপন্ন 
হইতে পারিল না? 


দর্শন শাস্ত্রের মাপকাটিতে পুরুষ সুক্তের মূল্য 
কানাকড়িও নহে 


হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্তে স্্টিতত্ব সম্বন্ধে সংখ্যাতীত মতবাদ দৃষ্ট 
হইবে । এই সৃষ্টিতত্ প্রপঙ্গে বেদের সংহিতা ভাগ মধ্যে যত মতবাঁদ 
আছে, প্রায় সকল গুলিই ভ্রান্তমত। উপনিষদ্‌ মধ্যে যতগুলি হুষ্টিতত্বের 
মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কতক ভ্রান্ত, কতক অসম্পূর্ণ। সাংখ্য দর্শনের তৃষ্টি- ' 
তত্বের প্রথম আরন্তের দিক ভ্রম পূর্ণ। বলা বাহুল্য এই সকল' 
ভ্রম আচাধ্য শঙ্করই দেখাইরাঁছেন, এবং সাংখ্য মতের ভ্রম সংশোধন 
করিয়া যাহা প্রকৃতই ৃষ্টিতত্ব, তৎবিষয়ে আচার্য বলিয়াছেন, এক 
নিক্ষিয় চৈতন্ত স্বরূপ পুরুষের পার্খে জড় প্ররুতির প্রথম পরিণম হইল,__ 
মহৎ | মহতের পরিণণগ্ধ “অহঙ্কার ।” অহক্ষারের দ্বিবিধ পরিণাম £__. 
(ক) মন ও দশ ইন্দ্িয়। (৭) পঞ্চ তন্মাত্রা। পঞ্চতম্মাত্রার পরিণাম,- 
পঞ্চ মহাঁভূত। মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে জীব জগৎ 
প্রভৃতির উৎপত্তি1 সুতরাং হুষ্টিতত্বের এই কষ্টি পাথরখানি হাতে লইয়! 
পুরুষ সুক্তের মূল্য নির্দেশ করিবার শ্রম স্বীকার করিলে সকলেই দেখিতে 


হিস রান হাহা জন্য রি 


(5৫) 


শিক্ষিত মহামহারথী বরান্ণগণ এই পুরুষ সুক্তকে পাঠ করিয়া থাঁকেন। 
গরক্জ এমনই বালাই ! শুধু পাঠ করিয়া! ক্ষান্ত থাকিলে কাহারও কিছু 
বলিবার থাকিত ন1। কিন্তু এই খক্টির দোহাই দিয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ 
সত্যের কোন ধার ন1 ধারিয়া, এতদিন ধরিয়া হিন্দু সমাজকে বলিয়া 
আপসিগ়াছেন,_“সেই বিরাট পরম পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল,” আর হিন্দু, 
সমাজও তাহা মাঁনিয়া বলিয়া আসিতেছিল, তা বটে, তা। বটে !! খণেদ 
হইল আধ্যবর্ণের ইতিবৃত্তি | অথচ তাহাতে আধ্যবর্ণের সহিত পরম 


পুরুষের কোন সম্পর্ক কেন দেখান হইল না, তাহার যুক্তিযুক্ত হেতু কোন 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ আজ পধ্যস্তও দেখাইতে পারেন নাই। 


আর্ধ্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিশ্বী ভাবিনশ্চ যে। 

বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যাস্তে শুদ্রাশ্চ মুনি সম! ॥ বিষুৎপুরাণ॥ 

নান| দিক দিয়া নানা তাবে দেখিবার পরে পুরুষ স্ুক্ত সম্বন্ধে 
আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে,এই পুরুষ স্ুক্ত যখন রচিত 
হইয়াছিল, তখন মূলবর্ণ ্রাহ্গণ হইতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণ তিন্ভাগে 
বিভক্ত হইয়। ভারতের শিক্ষা, শাসন ও বাণিজ্য নির্জেদের হাতে রাখিয়া 
ছিল এবং পঞ্ঘ্যাং অর্থাৎ ভারতজাঁত আদিম কৃষ্ণকায়গণকে শুদ্র আখ্যা 
প্রদান করিয়া দীসত্বে কায়েম রাখিয়াছিল। ব্যাকরণ সম্মত করিয়া 
মন্ত্রট বিচার করিলে দেখা যাইবে, ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ কেহই পরম 
পুরুষের মুখ, বাহু বা উরু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা পূর্ব 
হইতেই ছিল এবং সময় মত উড়িয়া! আসিয়া কেহ মুখ, কেহ বাছু 
কেহ উরু হইল, ব1 দখল করিয়া বসিল। কিন্তু একমাত্র শৃদ্বের বেলায়ই 
বল! হইল--পদযুগল হইতে শৃদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল | অর্থাৎ ভারত জাত 
[9০ 0? 979 ৪০1] ] আদিম মনুষ্যগণ, বাহাদিগকে খথেদের 
খধিগণ দস্থ্য, দাঁস, তস্কর, পণি, শিখা, নিযাঁদ, রাক্ষুল প্রভৃতি শব্দে 


(1৬) 


তবুও পুরুষ স্তক্তের 'ব্রাঙ্মণোইস্ুমুখমাসীৎ' মন্্রটিকে যদি বর্ণ বিভাগের 
বৈদিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে একথাও মানিয়া লইতে 
হইবে যে, আধ্যগণ পুর্ণ সতর লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর অবিভক্ত 
থাকিবার পরে» এই মন্ত্র রচিত হইস্কাছিল। অন্যথায় মহাভারত, 
গবত ও বায়ু পুরাণের উত্তিকে মিথ্যা বলিতে হইবে | 
বায়ু পুরাণে লিখিত ত্রেতাঁধুগে বর্ণ বিভাগের কথা সমর্থন যোগ্য 
নহে এবং পুরুষ ভুক্তের সংস্কত ভাষা দেখিয়া এই মন্ত্রকে 
প্রাচীন বলিয্কাও স্বীকার করা যায় না। আমরা মু সং 
হিতার ভাস্ত ও টাকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব-- 
গলোকানাস্ত বিবু্যং [ ১৩৯] মন্ত্রটর ভাষ্য রচনা করিবার সময় 
আচাধ্য মেধাতিথি বেদে পুরুষ ভুক্ত দেখিতে পাঁন নাই অর্থাৎ সে সময় 
পুরুষ সুক্ত রচিত হয় নাই। তাই তিনি এ মন্ত্রের ভাগ্য করিতে নিতান্ত 
ছেলে-মান্ধী করিয়াছেন! টাকাঁকার চিরপ্রভাও বেদে পুরুষ কৃক্ত 
দেখিতে না পাইয়া কৌশলে পাশ কাটাইযছেন। কিন্তুক ভট্ট 
যখন টাক্কা রচন! করেন, তাহার পূর্ব্বে বেদে পুরুষ সুত্ত স্থান লাভ করিয়া- 
ছিল বলিয়াই তিনি (মস্ত ৯৩১) টীকায় বৈদিক নদীর দেখাইতে 
যাইয়া দগর্ধে লিখিলেন,-প্তথা শ্রুতি- ব্রাঙ্গণোহস্ত মুখমাসীদিত্যাদি।” 
মগ সংহিতাপ্ আছে,_ 
লোকানান্ত বিবৃদ্ধার্যং মুখবা হ্রপাদতঃ) 
তরা্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥ 
কিন্তু এই মনুক্ত বচনের নজীর যে কেমন করিয়! 'বরাহ্মণোহস্ত মুখম। 
সী হইল তাহ! পঙ্ডিতগণ মধ্যে কেহ বুঝাইয়! বলিলে বাধিত হইব । 


বৈদিক ধর্ম অস্বীকার করিবার বিষময় ফল 
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এমনই তাবে নুতন নুতন মন্ত্র রচনা করিফা দেশবাসীকে শুনাইতে 
লাগিলেন, যাহা শুনিয়া শুনিয়া দেশবাসী পুর্ব আচার, ব্যবহার, রীতি 


নীতির কথ পর্যন্ত বিস্বত হইলেন। অধিকন্ত অতীতে যাহ1 সমাজে ধর্খ . 


বলয় প্রচলিত ছিল, সে কথা কেহ বলিতে আসিলে তাহার সহিত 
হিন্দুগণ মারমুখো হইস্কা কলহে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। খাঁহার অন্তম 
নিদর্শন হইল,__মুপলযানের গো কোরবানী লইয়। হিন্দুগণের চরম 


উত্তেজনা]! আর তাহারই ফলে উভয় পক্ষে প্রায় প্রতি বৎসর লুট, 
তরাঁজ, খুন ও জখম | 


যে গো মাংস না হইলে হিন্দুর দেবতা এতদিন তুষ্ট হইতেন না, যে 


গো বধ না হইলে বিশিষ্ট অতিথির সম্মান রক্ষা পাঁইত না, যে গোমাংস ! 


ন। হইলে বিবাহ কালীন বরের ভোজন সম্পূর্ণ হইত না, যে রক্তবর্ণ 
গোৌঁচর্ে না বসিলে বিবাহ বাঁসরে বধূর আসন শাস্ত্র সম্মত হইত না, 
শাদ্ধে যে গোমাংস প্রদান ন| করিলে পিতৃপুরুষগণ বারমণস তৃপ্ত 
. খাকিতেন না, হুক্তিনামীর ফলে সেই গে! জাতি যে দ্রিন হইতে হিন্দুর 
মা বাপ হইল, তদবধি গৌমাঁংসের ছেখয়াচে হিন্দুর ভাগ্যে গাতিত্য 
উপস্থিত হইল। অতিথির এক নাম যে 'গোপ্স' তাহাও সকলে 
ভুলিয়া গেল ! 


গো৷ আঁবরণের যুদ্ধে ভারত বিজয় 
যে গো হত্যার ভয়ে সিদ্কুরাজ পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন, সেই গে? 
হত্যার অনেক বেশী গরু মুপলমান ভীরতে নিত্য হত হইয়াছে ও 
ইদানীং ইংরাঁজ-ভারতে নিত্য কসাইখানায় তাহার অনেক. বেশী গে! 
বধ হইতেছে | যে গো হত্যার ভয়ে হিন্দুরাজা রাজ্য ছাড়িয়া ছিলেন, 
ভারতে সেই গো হত্যা সমতাবেই চলিয়াছে, অধিকস্ত কত লক্ষ লক্ষ 
লোক যে এই গোম্ংসের ছেশয়াচে সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়] 
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মুদলমীন হইতে বাধ্য হইগ়্াছে, তাহার হিসাবও নাই, জানিবার কাহার 
প্রবৃত্তিও নাই | সংস্কার এমনই প্রবল ! 


অত্যাজ্য! নারী সম্বন্ধে স্বৈরাচার 


নারীজাতি সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। নারী 
যাহাকে ইচ্ছা! কামনা করিতে পারে বনিয়াই ধখন তাহার নাম 'কন্তা” 
সেই কন্ঠাঁকে বেদের বিরুদ্ধ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, মাত্র চুক্তিনামার জন্য 
শাসন করিতে যাইয়া নুতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সতীর গুণ কীর্ভন ও 
অসতীর তীব্র নিন্দা যখন চলিতে লাগিল, তখন পুরুষ জাঁতি নারী জাতি 
সব্বন্ধে বড়ই সচেতন হইল। এমন কি পরপুরুখ স্পর্িত নারীকে পর্যাস্ত 
সমাজ পরিত্যাগ করিতে শিথিল, ধধিতা নারীর কা কথা! অথচ 
হিন্দুর যাহা প্রমাণ্য ধর্মগ্রন্থ তাহাতে নিষ্নলিখিত রূপ ব্যবস্থাই ু্ট 
হইবে (৫ 

১ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্কে সৌতি বলিতেছেন,_্রধ্ের কিরণ, 
অগ্নির শিখা, যজ্ঞের বেদী, আহুতির অগ্িকর সায়, পরধর্ধিতা নারী কর্ন 
দুবিত হয় না অতএব তাহাদিগ্নকে গ্রহণ করিয়া পালন করাই বিজ্ঞের 
কর্তব্য ॥ ১৮৮ অধ্যায় ॥ 

২। মম্থ সংহিতা ব্যতিগারিণী নারীকে ত্যাগ যোগ্য! বলেন নাই। 
ব্যভিচারণী নারী প্রাজাপত্য কিঘ্বা চীন্দ্রায়ণ [ প্রাস়শ্চিতত ] করিলেই 
শুদ্ধ হয় বলিয়াছেন ॥ ১১১৭৭ ॥ 

৩। মত্ত পুরাণ বলেন”_ষর্দি কৌন লৌক পরস্থী ফুষিত করে, 
তাহার বধদও্ হইবে | কিন্ত স্ত্রীর ইহাতে কোল অপরাধ হইবে না| 
২২৭১২৭॥ 

৪। অত্র সংহিতায় বলেন,_-নাঁরী উপপতী সংসর্গে দুষিত হয় না ॥ 
৮২ শ্রোক॥ 
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৫1 ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন,_ছূর্ধল নারী বলবান কর্তৃক ধার্ধৃতা 
হইলে, সেই নিফধাম! নারীর কোন বিচ্যুতি ঘটে না, প্রায়শ্চিত্ত ঘারাই সে 
শুদ্ধ হয়। উপপতি সংসর্গে নারী দুষিতা হয় না॥ প্রকৃতি খণ্ড, 
৬১1৭৯ মন্ত্র 

ও | স্বন্ধ পুত্রাণ বলেন, বলপূর্ববক উপভোগ করিলে কিন্বা! চৌর 
হস্তগত হইলেও নারী দৃষিতা হয় না| ত্যাঁগ যোগ্যা হয় না ]। শাস্ত্রের 
বিধানে স্ত্রী ত্যাগ নাই। অক্্ের দ্বারা তাঁত্রপাত্র, ভম্ম ভ্বারা কাংসপাত্র, 
মাসিক আর্ভবের দ্বার নারী শুদ্ধ হইস্বা থাকে ॥ কাশীখণ্ড, ৪০1৪৭, 
৪৮ মন্ত্র॥ 

নারীর শুচিতা সম্বন্ধে স্বন্ধ পুরাণ বলেন,__প্নারীগণ সর্বদাই 
পবিত্র ! ইহাদিগের কোনমতে দোষ হয় না। নারী প্রতিমাসে পুষ্প- 
মতী হন, তাহাই নারীর প!প বিন্ষ্ট করে |” কশীখণ্ড, ৪০1৩৭ মন্ত্র 

প্রথমে চক্দর,গন্ধর্ব ও অগ্রি নারীকে ভোগ করেন পরে মনথুষ্যগণ 
ভোঁগ করে, ইহারা কিছুতেই পাঁপভাগী হয় না ॥ ৪০1৩৮ 


,. চন্দ্র নারী জাতিকে শুচিত্ব, অগ্নি সর্বমধ্যে সকল রকম পবিভ্রত| ] 
ও গন্ধবর্ব কল্যাণরীশি দিয়াছেন, অতএব নারীগণ সর্বদাই পবিত্র ॥ 
৪০৩৯ ॥ 

৭। অগ্নি পুরাণ বলেন,_-অপবর্ণ পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, 
যাবৎ শল্য ( গর্ভস্থ শিশু ১ মোচন না হয়, ততদ্দিন নারী অশ্তদ্ধা থাকে। 
কিন্ত প্রপবের পরে ম[পিক রজো দর্শনে নারী শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ 
১৬৫২০, ২১ মন্ত্র॥ 

৮1 রক্ষণশীল ব্রীক্ষণগণের কলির বেদ পরাশর স্বতি বলেন,_ 
“রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যদি গচ্ছতি»” অর্থাৎ পরপুরুষ সঙ্কে 
দুষিতা [বিকলং] নারী পুষ্পমতী হইলেই শ্তদ্ধ হয় ॥ ৭1৪ মন্ত্র 
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এই সংহিতায় আছে বৃদ্ধা ও ষোড়শী নারী কদাচ দুষিত হয় না। 
৭1৩৭ মন্ত্র॥ 

শান্ত কেনন্তী ত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই, পরস্ত ধর্ি] 'নারীকে 
গ্রহণ করিয়া পালন কর! বিজ্ঞের কর্তব্য' বলিয়া কেন নির্দেশ করিলেন, 
তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মাথা তাহীর্দেরই আছে, ধাহাঁরা সমগ্র 
দেশের মঙ্গলীমন্থল ভাবিতে চেষ্টা! করেন এবং প্রতি কার্য্যের তবিষ্যতও 
ভাবিতে পারেন। 


জ্রীত্যাগের ফলে বিপক্ষের বংশ বৃদ্ধি 


একটি স্ত্রীকে ত্যাগ করা সমাজের পক্ষে কোন কষ্টকর কথা নহে। 
নির্শম, নিষ্ঠুর প্রশ্ততি লোকের অতাবও কোন কাঁলেই দৃষ্ট হয় না। 
এমত অবস্থায় যাহাকে ত্যাগ করা হইবে, সে নারীযে সমাজভূক্তা 
হইবে, তাহার ভাবি গর্ভঙ্গাত সন্তানগণ যে সেই সমাঁজই পুষ্ট করিয়া 
পুরুষান্থক্রমে যে সমীজ তাহাদের আদি জননীকে ত্যাগ করিফ়ীছিল, সেই 
সমাজের শক্তু হইবে, একথ1 কেহই ভাঁবিতে চাঁন না । কেন মুসলমান 
রাজত্বে ভারতে প্রায় সাত কোটি মুপলমান ও একশত আখশিবৎসর 
ইংরাজ্জ রাজত্বে প্রায় তিনি কোটি দেশী লোক শ্রীষ্টীন হইল, এই অতি 
বৃদ্ধির সঙ্গে হিন্দু সমাজ পরিত্যক্ত! লক্ষ লক্ষ নারীর কোঁন সম্বন্ধ আছে 
কি না, তাঁহ! তাঁবিস্ব। দেখিবার মত বিজ্ঞের্ অভাঁব যদি না হইত, তবে 
মুসলমান ও শ্রীষ্তীন সমীজ এত করত স্ফীত হইতে পাঁরিত কি? 


বাংলার স্থপ্ত ব্রহ্মণ্য শক্তির ক্ষণিক জাগরণ 


কিন্তু এই বঙ্গদেশেও এমন একদিন গিয়াছে, যে দিনে মুসলমান 
কতৃক, ধর্ষিতা ব্রাক্ঘণ কন্তা যখন সন্তান সহ কিরিদা আপিশছিলেন, 


(৮৯) 


তখনকার দিনের অমাজপতিগণ সেই নারীকে শুধু অত্যাজ্যা জানিয়া 
যে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন এমত নহে, পরজ্ত ধর্ষিত। নারীর নেই সকল 
সন্তানগণকে ক্ষের্রজ পুষ্তি বলিয়া গ্রহণ ও কৌলীন্ত মধ্যাদা প্রদান করতঃ 
শাস্ত্রের মানরক্ষ। ও জাত ক্রান্মণয শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহার নিদর্শন স্ব পিও কু্দীন ব্রান্ষণের বংশাবলী গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। 
হিন্দু্খ শাঞ্টে ধত উদার মতবাদ রহিয়াছে, তাহা মানিবার মত 
উদার বুদ্ধি ও শাস্তে শ্রদ্ধা লোপ পাইবার পরে ষে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ 
চুঁজিনানা রচিত হইয়াছিল, তদ্বাগা আর্ধ। অনার্ধে/র বিবাহ পথে যে 
একতা ও সর্ততি ছিল, তাহা ছিক্স হইবার পরে 'পানিপথে” 
ভারতের বার "বার তিনবার মর্মান্তিক পরাজয় সম্ভব হইয়াছিল? 

এ পর্যন্ত গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হইতে সকলেই দেখিয়াছেন,_- 
কি জাতীয় নাম কি ধর্মমত, কি আহাধা বস্ত, কি যৌন ম্ন্ধীয় বিষয়__ 
কোন দিকেই সনাতন ধর্খের কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। বরং ক্রম- 
পরিবর্তঠনর ফলে “তিন নকলে আসল খান্তাই, হইয়াছে । , তবুণ্ ধাহারা 
গায়ের জোছে, বলিতে চান, অন্ততঃ পক্ষে বিবাহ পথে হিন্দুজাতি 
লনাতন প্রথা মানিয়া চলিতেছেন, তীহাদিগকে প্রবোধ দিবার 
এবং পাঠকগণক্চে জানাইবার জন্ঞ আর্থ অবনাধ্য যৌন বিধি ও 
নিষেধাত্্ক মন্তগুলি মহ সংহিষ্কা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল 1১ 


্ রঙ 
আর্ধ্য অনার্য সংমিঞ্ণে মঞ্জু সংহিতার অভিমত 
মন্থ সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হইর্ডে ৭৩ ক্লোক পাঠ 
করিলেই মনে হইবে একদা আরতবর্ধে ব্যাপক ভাবে আধ্য অনার্ধ্য 
মিলনের প্রয়োজর যেমন তীব্র অন্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি- 
নামার "পরে ইহার বিরুদ্ধে তেমনই তীব্র কোলাহল৪ উখিত 


হইয়াছিল। :-_ 


নু 


(৮২) 


পক্ষে ২ 

্রশ্ন উঠিয়াছিল,__ত্রান্ষণ ও অনাধ্য মিশ্রণ প্রসঙ্গে । যথা: 

অনাধ্য স্ীতে ব্রাহ্মণ এবং ত্রাঙ্গণীতে শূন্র জাত-সন্তান এই 
উভয় মধ্যে কে উত্তম হইবে? ১ 

মীমাংস। হইয়াছিল,আর্ধয অনার্ধ্য মিশ্রণ উদাহরণ %' যথা, 

আধ্য হইতে অনার্ধা স্ত্রীাত-সন্তান গুণযুক্ত 'হইলে আঁধ্ট হয়। 
[কিন্তু] অ্াবা হইতে আধ্যনারী-জাত-সন্তান নিশ্চিত অনার্ধ্য হয়। ২ 

এড পক্ষে মহাভারতে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, নারদের 
নাম দৃষ্ট হঈলেও মনু সংহিতা যে নী'ত ও উদাইরণ-দয়াছেন, তাহ! 
নিন্েে উদ্ধত করা হইল ।__ 

কেহু মাত্র বীজের প্রশংদা বেন, কেহ; মাত্র ক্ষেত্রেরই প্রশংসা 
করেন, আবার কেহ কেহ বীজ ও ক্ষেত্র একহুভয়েরই প্রশংসা 
রূরেনণ ৩ 

ডদাউরণ-থে বীজ প্রভাবে তির্য/গঞ্ গর্ভলাতড সম্ভানগণণ্ট খধি 
হইয়াছিলেন, সেই হেতু বাঁজ শ্রেষ্ঠ । ৪ 

উপরোক্ত শেষ বিধানের দ্বারা অনার্ধা] নারীরগর্তে পুত্রোৎ্পাদন 
করিতে আধ্যগণকে খ্িশিষ উৎ্সাধিত কর হইম্বাছিল | 





৯ 
১) অনাধ্যাকসাং নমুৎপন্থো্রাঙ্নীত্, যদৃচ্ছয়। 1 
রানদপ্যাসপ্যনাধত, প্রেয়ক্বেতি চেভ্বেত॥ ১০1৬৬ ॥ 
হা জ্মতোনার্যামন। ধ্যায়ামাধ্য।দাধ্যে। ভবেদ্‌ গুণৈঃ। 
জ!ভোহপ্যনাষগাদাধ্যায়ামনাধ্য ইতি নিশ্চয় ॥ ১1৬৭॥ 
৩। বীজ সেকে প্রণংসন্তি হরেব্রধীন্তে মনীধিণঃ 1 
বাজ ক্ষেত্রে তখৈবান্যে তপ্রেয়্ত বাবস্থিতিঃ ॥ ১০1৭ ॥ 
৪1 যস্মাদ্বীজ প্রভাবেন তিষ্যগ জা কষেয়ে!হভবন্‌। 


পুজিতা্চ প্রশস্তান্চতম্মাধীজং প্রশত্ততে ॥ ১০1৭২ ॥ 


(৮৩) 
বিপক্ষে £- 
রান বৌদ্ধ চুক্তির ফলে যখন অসবর্ণ বিবাহ বাতিল হস গেল, 
তখন আধ্য অনার্ধা মিলনাত্বক বিধানগুলিকে বাতিল করিবার অন্ত 
. নৃতন করিয়! রচিত হইয়াছিল,__ 
ধন শাস্ত্রের ব্যবস্থা মত এ উভর সন্তানই সংস্কারের অযোগা। 
প্রথমের হেতু-জন্স বৈগুধ্য [আধ্যর ওরলে অনার্ধ্যার গর্ভে জন্ম, 
হেতু জন্ম বৈগুণা বল! হইয়াছে || পরবস্তীঁ সঙ্ভান প্রতিলোম হেতুঁতে 
সংস্কারের অযোগা |! অনাধ্যের স্ররসে ব্রাঙ্ষণীর গর্ভসস্ভৃত সন্তান 
প্রতিলোমঙ্জ | ১ 
অনাধ/ যপি আর্ধোর কর্ম গ্রহণ 'করে এবং আধা যদ অনাধ্যের 
কম্ম আশ্রয় করে, তে এ উভন্ন পন্তন সমান ও নহে, অসমানও নহে 
ইহা ব্র্ঝ। কহিয়াছেন | ২ 
অর্থাৎ--শ্বেতকায় আধ্য যদি কষ্কায় অনাধ্যের ধণ্ম গ্রহণ করে, 
তবে সে আর্থ সমাজে নিন্দিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে বর্ধের 
শরেষ্টত্ব নষ্ট হইবে না। আর অনাধ্য কাঁক যদি আধ্য ধর্মরূপ মঘুর- 
- পুচ্ছঘুক্ত হয়,--তবুও পে স্বধশ্ম ত্যাগী আর্যোর সমান ইইতে পারে ন]। 
_ উপরোক্ত. বিধানদ্বয়ে আধ্য অনার্ধা সংস্পর্ণ বে শু9 নঠে, তাহাই 
বলা হইয়াছে । মভ। এই,ঘে মন্ত্রে আব্য অনাধ্য নিলনে উৎসাহ 
দেওয়। ১ইর়াছে, ঠিক পরে মন্ত্রে তাহাই আবার দোষাবহ বলিয়া" নিবিদ্ধ 
 হচয়াছে। ইংরাজও দেশী শ্রষ্টানগণকে এই চক্ষেই দেখিয়। খাকেন। 





১। তাবুভাবপ্যদংস্কায ]াবিতি ধর্দো ব্যবস্থিতঃ। 
বৈগুণ্য।জ্বন্সনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ ॥ ১০1৬৮ ॥ 
অন্য ১_তৌ উভ্তৌ অপি অদংস্কায? ইতি ধর ব্যবস্থিতঃ বৈগুপ্যাৎ জন্মনঃ ুর্বব 
উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ। 
২ অনাধামাষ কর্ধানসাষণং চানাযকশ্শিণং। 
সন্প্রধাবাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাগমাবিতি ॥ ১০৭৩ ॥ 


6৮৪) 


উপরোক্ত গ্লোকগুলি বিশ্লেষণ কাযা দেখিতে চেষ্ট। করিলে সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন, কোন শ্লোকটি কখন রচিত হইয়াছিল।-_- 

৯। 'অনাধ্যায়াং সমুৎপন্ে! ব্রাহ্মণাত্ত, যদৃচ্ছয় লোকটি তখনই 
রচিত হইয়াছিল, যখন স্মার্তকশ্দের প্রচলন সঙ্গে স্মার্তকর্মিগণ 'ব্রাহ্মণ” 
বনিয়! পরিচিত হইয়াছিল। এই সময় 'জন্সনা ব্রাঙ্মণো জেয়ট মন্ত্র 

"ম্থচিত হইয়াছিল । 
২। ধজাতে। নার্ধ্যামনার্ধ্যায়াৎ ক্োকটি তখনই রচিত হইয়াছিল» 
- যখন বৌদ্ধ প্লাবনে ত্রা্ষণ বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার হেতু উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ঘে 'ভার্গবের দ্বারা স্লেচ্ছ দেশীয় কৈবর্ভগণকে 
সউপবীত প্রদান ও ব্রাঙ্মণ পদে উন্নিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহ! 
এই সময় ঘটয়াছিল। 

৩। “তাবুভাবাপ্য সং্কার্ধ্যাঃ শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, 
খন পরাজিত কিন্তু অতি অধিকসংখ্যক বৌদ্ধগণের সহিত স্বল্প সংখ্যক 
্রা্ষণগণের চুক্তিনামায় ধার্ধয হইয়াছিল, অসবর্ণা কন্তা আধ্্যগণ বিবাহ 
করিতে পারিবে ন।। এই বিধানটি যে কতদূর অধেক্তিক তাহা জানিতে 
হইলে দেখ! কর্তব্য যূল ক্লোকের অন্থয় কি বলিতেছে। £-- ? 

তৌ উভোৌ অপি অসসস্থার্ধ্যাঃ ইতি ধর ব্যবস্থিতঃ যাহার অর্থ হইল, 
ধর্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থায় সেই উভয় [ সন্তানই ] নিশ্চয় সংস্কারের অধোগ্য । 

প্রশ্ন হইবে :_মহ্থ যখন সর্বপ্রথম ধর্্শশান্্র রচনা করিয়াছেন, 
তখন ফোন্‌ ধর্ম শীস্কের ব্যবস্থার কথা তিনি বলিতে চাঁন, যাহা! সেই 
€ উভয় সম্তানকে সংস্কারের অযোগ্য ধাধা করিয়াছে? স্তরাং এই মন্ত্র 
মহ সংহিতা স্থান লাভ করিজেও ইহার রচনা তখনই, সম্ভব হইয়াছিল, 
যখন এদেশে মনু স্মৃতি ভিন্ন অনেক ধর্মশাস্ত্বেরই ( স্বতির ) উদ্ভব 
হইয়াছিল। আর এই স্বতিশাস্ত্র সকল একযোগে বৈদিক ত্রাতান্তোম 
আনম জনা তালাক আর্ধা করিবার বিপক্ষে বিধান সকল রচন$ 


0৮5) 


করিয়াছিল। ১। উদ্দাহরণ স্বরূপ-খখেদ হইতে নিয়ে তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত 
করা হইল। :-- 


খখেদে অনার্ধ্যকে আধ্য করিবার কথা 
বা 
কৃণুংতো বিশ্বং আর্ধ্যং 


(ক) বামদেব খষি বলেন,_শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্র,র পুত্র পরা 
বৃত্তকে [ অনার্ধ্য ] স্তোত্রভাগী [ বেদপাঠের অধিকারী ] করিয়াছিলেন 
॥ ৪1৩০।১৬ ॥ 

€(খ) বামদেব খধি বলেন, যজ্ঞপতি বিদ্বান হই আনডিকির 
[ উপনয়ন বিহীন অনাধ্য ] সেই তুর্বশ ও যছুকে অভিষেকের যোগ্য. রা 
[যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রদ্দান ] করিয়াছিলেন ॥ 81৩০।১৭ ॥ ্ 

€গ) নিঞ্রব খধি বলেন,_ইহারা [পবমান সোম দেবতা ] 
ইন্দ্রের সম্বর্ধনা করে, বৃষ্টি আনয়ন করে, বিশ্বকে আধ্য করে [মূলে 
আছে,-কৃথ্তো বিশ্বং আধ্যং] আর দান কুঠ কৃপণের সর্বনাশ 
- করে ॥ ৪৬৩।৫ ॥ 

ধর্ম বিষয়ে যে বেদকে শ্রেষ্ট প্রমাণ বলিয়! মন্থাবি ধর্্শাস্ত্র সকল 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ খখেদের মধ্যে 
উপরোক্ত তিনটি মন্ত্র থাকা সত্তেও “তাবুভাবাপি” শ্লোকটি যে বৌদ্ধ 
্রাহ্মণ ছুক্তিনামার গরজে লিখিত হইয়াছিল, আশাকরি তাহা পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণও আধ্য, ব্রাঙ্মণগণও আধ্য । 
যতদিন আধ্যে আধ্যে বিরোধ ছিল, ততদিন দল বাঁড়াইবার জন্ত 
অনাধ্যের আদর ছিল। যখন আধ্যে আধ্যে মিলন হইয়। গেল, তখন 





শা: কস ১০ রতি নন অন্যরা সিরাত গারিন্ তি রা 


€ ৮৬) 
ছুধ ও আম মিলিত হইলে আটিটির অবস্থা যাহা হয়, অনার্যের ভাগ্যে 
তাহাই ঘটিয়াছিল। 


৩। খম্মাদ্বীজ গ্রভাবেন তির্ধাগ জা খষয়োইভবন্, ক্লোকটি উপম! 
স্বরূপ খিনি লিখিয়াছেন, তিনি মন্থু বা শিশ্ত ভৃগু যিনিই হউন 
লিখিয়াছেন, ইহাই রক্ষণশীল ব্রান্ষণ পণ্ডিতগণ বলিবেন। আমরা কিন্ত 
এই কথা সমর্থন করিতে পাঁরি না। কারণ বংশাবলী দৃষ্টে দেখা ষাইবে, 
মন্গ বাঁ মনু-শিল্ত ভৃগু হইতে রাজা দশরথ প্রীয় ত্রিশ পুরুষ নিয়ে 
অবস্থিত। রক্ষণশীলগণ হয়ত বলিবেন মঙ্গু ও ভৃগু ভবিত্তৎ দেখিতে 
পাইতেন। আমরাও না হয় বিরোধ বীচাইবাব জন্য তর্কস্থলে মানিয়া 
লইতেছি, মন্ধু ও তৃপুর ভবিষ্যত দৃষ্টি অতীব প্রথর ছিল। কিন্তু এই 
€গীকের ব্যাকরণ সম্মত অর্থ ধিনিই করিত্ঠে ধাইবেন, তিনিই 'খষয়ঃ 
অভবন্, কথাটি ধরিয়া! নিশ্চয়ই অর্থ করিবেনা আর এইক্সপ অর্থ 
করিতে গেলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তির্ধ্যগজা খষয়ঃ 
অথথ তিধ্যগ, যোনি সন্ভৃত খযিগণের উৎপত্তির পরেই এই মন্ত্র উপমা 
স্বরূপে রচিত হইয়াছিল! অগ্তথায় অতীত কাল বাচক “অভবন্‌* শব্দটি 
কদাচ যুক্ত হইত ন]। 


এখন “তিধ্যগ» শব্দটির কি অর্থ হইবে, তাহাই দেখা কর্তব্য। এই 
শষের অর্থ মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্, ্বরগীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি 
প্রভৃতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ হরিণ বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হরিশীর গর্ভে 
কথন মানুষ হয় না। এই জন্ত হুরিণ+ অর্থ সঙ্গত নহে । দ্বিতীয়তঃ হরিণ 
অর্থ করিলে এক খস্শৃঙ্দ হওয়াই বিধেয়। কিন্তু মুলে আছে খষয়ঃ১- 
বহু বচন। স্থতরাং বহু খষি হরিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এমন কোন 
কাহিনী ইতিহাস ব! পুরাণে দৃষ্ট হয় না। তবে তির্ধাগ, শব্দের অর্থ- 


(৮৭) 


এ বিষয়ে 'বিশ্বকোষ” অভিধান শ্রীমদ্ভাগবন্ের একটি শ্লোক 'উদ্ধার 
করিয়া অর্থ করিয়াছেন-_কুটিল' লোক | ভাগবতে আছে,__ 
তে বৈ বিদস্ত্যতিতরন্তিচ দেবমায়।ং 
স্ত্রী শৃদ্র হন শবরা-অপি পাপ.জীবাঃ। 
য্ডৃত ক্রম পরাবণ শীল শিক্ষাঃ 
তি্যগ জন! অপি কিমুশ্রুত ধারণা যে ॥ ২৭18৫ | 
অর্থাৎ_-যদি ভগবন্তক্তের সঙ্গ ছারা তাহাদের চরিত্র শিক্ষা করে, 
তাহা হইলে স্ত্রী, শুক্র হন, পাপজ্জীবি শবর এবং কুটিল লোকেরাও 
[ অনাধ্োরা ] তাহার মাথা জানিতে পারে এবং তাহা হইতে মুক্ত 
হইতে সক্ষম হয়। 
স্থতরাং তিরধ্যগ, অর্থ যদি কুটিল বা অনাধ্য হয়, তবেই বিষয়ঃ শব্দের 
সহিত মহাভারত ও পুরাণের সঙ্গতি রক্ষা পায়। অন্তথায় উহার কোন 
সঙ্গত অর্থই হয় না। অতএব বীর প্রাধান্তের ঘে উদাহরণ মন্থ সংহিতান়্ 
আছে, উহা যেমন মন্থর রচনা হইতে পারে না, তেমন তির্ধ্যগ অর্থও 
হরিণ হইতে পারে না। কথ! উঠিয়াছে আধ্য অনার্যের সংমিশ্রণ 
প্রসঙ্গে ৷ সৃতরাং তির্ধ্যগ, অর্থ অনাধ্য হইতে বাধ্য, হণ হইবে কেন? 
৪। “অনাধ্যামার্ধয কর্শণম্ শ্লোকটিতে যে ধাতার কথ! আছে, 
তিনি খুব সম্ভব মিলিত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণেরই ধাতা হইবেন । অথচ মন্ু 
সংহিত!র দ্বিতীয় অধ্যায়েই কিন্ত লেখা অছে,স্্রীরত্বং দুছুলাদপি ৷” 
অর্থাৎ দুছুল [অন্ত/জ বা অনার্ধ্য]) হইতেও কন্তা গ্রহণ করিবে ॥২।২৩/৮| 


দুক্ধুল হইতে কন্য! গ্রহণের নিদর্শন 


এই নিকৃষ্ট কুল বা অস্পৃশ্য বর্ণের কন্তা গহণ প্রলঙ্গে মন সংহিতায় 
আছে”_“নদী যেমন লমূদ্রে মিলিত হইন্বা সমূক্রের গুণ প্রাঞ্ধ হয়, তেমন 


(৮৮) 
[ এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত এই যে,] অক্ষমাল! [ নামে নিকৃষ্ট বর্ণের কন্তা ] 


বশিষ্ঠের সহিত এবং শারঙগী মহধি মন্দপালের ভার্ধা। হইন়্া পৃজ্যা 
হইয়াছিলেন ॥ ৯২৩ ॥ 


এই অক্ষমালা' প্রভৃতি পুরাঁণ বণিত নিকট বর্ণের কন্যাগণ উৎকষ্ট 
ভর্তার সহবাসে ভর্তার উৎকষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯২৪ | 


পুবাণে লিখিত আছে,_-পরাশর খষির পুত্র ব্যাসদেব কৈবর্ত বা 
দাস রাজের কুমারী কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন * ॥ মহাভারদ্চ, 
আদিপর্বব, ৬৩ অধ্যায়। 


এতত্তিম্ন খধষি কব ও কক্ষীবান্‌, নারদ, সত্যকাম, বিছুর প্রভৃতির 

ন্যায় কত দাসীপুত্র নিজ কর্মবলে যে প্রাতংস্মরণীয় হইয়াছিলেন, এমন 

" কি বেশ্ঠা পুত্র হইয়া বশিষ্ঠ যেমন খবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, তেমন বেস্তা 

গর্ভজাত সন্তানও সুর্ধযবংশের রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজত্ব 

করিয়াছিলেন [ মহাভারত, বসপর্ক্ষ ১৯২ ]। যেখানে আধ্য রাজা ও 

খ্বধিগণ অনার্ধ্য। কন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে আধ্য জনসাধারপ 

অনাধ্যা কন্ঠ ঘে কত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বর্ণ হিন্দুর কৃষ্ণবর্ণ ই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ । ইহা ছাড়া জানিবার অন্ত কৌন উপাধ নাই। 





*. জাতো ব্যাসন্ত কেবর্তীঃ স্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ। 
শুক্যাঃ শুকঃ কণীদশ্চ তখো'লুক্যাঃ হৃতোইভব্ৎ | ২২॥ 
মুগীজোধষি শুলোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ। 
মন্দপালো মুনিশ্রেন্ঠো নাবিক? পত্য মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 
মাগুব্যো যুদিরাজন্ত মণ্ডকীগর্ভ সম্ভব । 
ৰহবোহপোোত্বপি বিপ্রত্বং প্রাপ্য়ে পূর্রববৎ দ্বিজাঃ 1 ২৪॥ 


চল হাটি রা এরুলি ৮ -ন্সনস রর বা 





€ ৮৯) 


আর্ধ্য অনার্ধ্য সংমিশ্রণে শ্বেতকাঁয় আর্য 
ংশধরগণের কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্তি 


বল! বাহুলা, মগ সংহিতার ১০।৬৭ ও ২২২৮ ব্যবস্থার দ্বারা! আধ্য 
আঅনাধ্যের মধ্যে যে রক্তের বিনিময় ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে আধ্যের 
শ্বেতকায় ষে ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, এবং অনার্ধ্যের ঘোর 
কষ্কবর্ণ যে ক্রমশঃ শ্ঠামবর্ণে উদ্সিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার 
কোন উপায় নাই। বর্মান ভারতে যে সকল পরিবারে স্ত্রী পুরুষ, 
বালক বালিক] সকলেই শ্বেতকায়, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও 
মনে হর তাহারই আধ্যরক্ত অব্যাহত রাখিতে পারিয়!ছে। কিন্তু ষে 
গৃহে একটি মাত্র সন্তানও কৃষ্ণকায় দৃষ্ট হইবে, সেইখানে অনার্য রক্তের 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে নিশ্চিত জানিতে হইবে । যে কল জোক বলিতে চন, 
গরম দেশের লোক কাল হয়, তাহারা ভারতীয় ফিরিঙ্ি ও খাটি 
ইংরাঞ্জ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, গরম দেশে রং কাল হয় না, 
কাল হয় রষ্ণকায়ের সহিত রক্তের বিনিময়ে । স্থতরাং বর্তমান ভারতে 
আজও যাহারা নিজকে আর্ধয বলিয়া! ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহার! 
বর্পণের সম্মুখে দাড়াইলেই বুঝিতে পারিবেন এবং পিতা! মাতা ভ্রাতা 
গণের দিকে চাহিলেই ধরিতে পারিবেন,--অনার্ষোর সহিত রক্তের 
বিনিময় তাহাদের কতখানি ঘটিয়াছে। 


মনু সংহিতাই যৌন সম্বন্ধ ক্রমঃ পরিবর্তনের প্রধান সাক্ষী 

ধাহার! শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া থাকেন,__হিন্দুবিবাহ ধশ্মমূলক, চুক্তি 
মূলক নহে এবং বর্তমান পদ্ধতিতে যে বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত, 
সেই পদ্ধতিই স্ুষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সমভাবে চলিয়া 
"আসিতেছে, তাহার! হয় শাস্ত্র পড়েন নাই অথবা পড়িয়া থাঁকিলেও শাস্ত্র 


(৯৭) 


মন্দ গোপন করিয়া মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকেন। এই যৌন সম্বন্ধের 
যুলোচ্ছেদকারী পরিবর্তনের প্রথান -সাক্ষী যে মন্থু সংহিতা! মন্থু- 
ংহিতার যৌন কথা আলোচিত হইলেই এই পরি বর্ন ধরা পড়িবে । 
মন সংহিতাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাত্র ছুইটি মন্ত্র যৌন বিষয়ে 
লিখিত আছে। ইহার কোনটির মধ্যেই বিবাহের কোন উল্লেখ নাই, 
বেমন তৃতীয় ও নবম অধ্যায়ে বিবাহ ও কন্যাদানের কথার-উল্লেখ 
রহিয়াছে । 

(ক) জী, বদ্ব, বিছা, ধর্ম, শৌট, হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প 
সকলেই সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২২৪* ॥ 

.এখানে সকলে অর্থ আর্ধ্যগণের মধো জানিতে হইবে । কারণ 
অনার্ধ্ের কথা পূর্বে রহিয়াছে । যুথ।স্ত্ীতবং দু্কুলাদপি অর্থাৎ 
['আংধ্যগণ ] ছছুল [ অন্তাজ বা অনাধ্য ] হইতে কন্ঠারত্ব গ্রহণ করিতে 
পারিবে ॥ ২২৩০ ॥ 

অতঃপর মন্থ সংহিতার যৌন বিষয়ক মন্ত্রগুলি খের ও মহা- 
ভারতের আদর্শে সাজাইম1 দেওয়! গেল, যাহ! দেখিয়া সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে,--পরিবর্তন প্রকৃতই মূলোচ্ছেদকারী হইয়াছে । 

প্রথমে সমাঙ্জে যে অবাধ যৌন সন্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহা উপরোক্ত 
ছুইটি মন্ত্রে দেখান হইল । কিন্তু নারীর ভাগ্যে বহু পতিলাভ যেমন খখেদ 
ও মহাভারতে দৃষ্ট হইবে, মন্থু সংহিতায় তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। 
তারপরের স্তরে স্বয়্বর প্রথা । যথা,--কন্ত পৃষ্পমতী হইয়া তিন বৎসর 
পরে স্য়স্বর! হইবে [ মনুসংহিতা! ৯৯০ 11 এই ব্যবস্থা যতদিন প্রচলিত 
ছিল, ততদিন কন্তার কর্তৃত্বে বর যনোনীত হইত। ইহার পরের স্তর. 
হইল,_-পুরুষের প্রার্থনা ও কন্তার সন্মতি। ইহার নাম হইল, 
গান্ধর প্রথ| [ মনত সংহিত!, ৩/৩২ ]1 এপধ্যন্ত যৌন-বিষয়ে কন্ঠার 


০০০ ১১১০৭5১১১০৮ ৮295: ৬১০০৮০০৬০১৯ ০০-২১, 


(৪৯১) 


লোপ পাইয়াছিল। এই সময় রাক্ষপ, আন্থর ও পৈশাচ নামে তিন্টি 
প্রথায় কন্যা গ্রহণ কর! সম্ভব ছিল । :-- 

(ক) বলপূর্ববক কন্থা গ্রহণের নাম রাক্ষন প্রথা ॥ মন্থ সংহিতা, ৩৩৩। 

€খ) অর্থতবারা কন্যার অভিভাবককে বাধ্য করিয়। কন্তাগ্রহণেয় 
নাম আন্র প্রথ| ॥ মন্থ সংহিতা, ৩৩১ ॥ 

(গ) নিত্রিতা বা ম্ঘপাঁনে বিহ্বলা কন্তাগমনের নাম পৈশাচ 
প্রথা ॥ মনন সংহিতা ৩৩৪ ॥ 

আমাদের মনে হয়, খুব সম্ভব গান্ধর্ব, রাক্ষদ ও আহুর প্রথায়- 
বৈধতা| সম্বন্ধে কখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই নজীর স্বরূপ বৃহ্দারণ্যক 
স্রতিতে নৃত্তন করিয়। নিমলিখিত যন্ত্র দুইটি যুক্ত করিতে হইয়াছিল। 


গুরুদ্রোহী খধির পুষ্পমতী নারী ধর্ষনে অনুজ্ঞা 


0) যদি কখনও জলমধ্যে আপনার প্রতিচ্ছায়। [ কেহ] দর্শন 
করে, *তবে “মি তেজঃ ইন্দ্রিয়” ইতাাদি মন্ত্র জপ করিবে। [জলা 
শয়ের নিকটে কোন রজস্থল! নারী দেখিলে ] এই নারী স্ত্রীগণের মধ্যে- 
লাক্ষীর্ূপ! যেহেতু ইনি রজস্বলা বস্ত্রপরিহিতা, সেই হেতু তাহাতে গমন 
করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, আমাদিগকে পুত্র সমুৎ্পাদন করিতে হইবে। 
৬1৪1৬ ॥ 

(২) সেই নারী যদ্দি এই পুরুষকে দেহদান না করে, তাহা হইলে 
ইচ্ছান্গনারে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা বশীভূত করিবে । তাহাতেও 
যদি নারী অঙ্গদান না করে, তবে ইচ্ছামত যষ্টি ব1 হস্ত বারা তাড়না 
করিয়া “আমি ইন্রিয়প যশংস্বারা তোমার যশঃ [ সৌভাগ্য ] গ্রহণ 
করিতেছি” বলিয়! সেই ন।রীতে উপগত হইবে | ৬৪।৭ ॥ 


(৯২) 
মনু সংহিতার ব্যবস্থার সহিত ইতিহাস 
ও পুরাণের সামগ্ীস্ত 

মন লংহিতায় স্বয়স্বর, গান্ধর্ব, আসর ও রাক্ষস বিধানের অনুকূলে 
মহাভারত হইতে নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।__ 

দৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতির হয়্ধরের কথ! অনেকেই জানেন। কিন্ত 
কলিযুগে র।জ। জয়টাদের বন্য! সংযুক্তা যে হন্দু কুর্ধ্য পৃর্থীরাজের মৃত্তির 
গলায় মাল! দিয়া স্বয়ঘর! হইয়াছিলেন, মে কথা হয়ত জনসাধারণ 
জানেনই না। 

গান্বর্ব মিলন গ্রসঙ্গে যযাতি, দেবযানী, আর্ধা যযাতি ও অনার্ধ্যা 
শিষঠা, দুম্ঘস্ত শকুস্তল!র ইতিহাস মহাতরতে আছে। ৮ 

সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন ঘটিয়াছিল,-বীর্যযশুন্কে। এই 
প্রথা মু সংহিতায় দৃষ্ট হয় না. 

রাক্ষন প্রথায় কষ রু'ঝ্সণী মিলন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী । 

আসর প্রথায় আর্ধ/ শাস্তহু ও অনার্য সত্যবতীর মিলন । 

পৈশাচ প্রথার কোন উদাহরণ শাস্তে দৃষ্ট হয় ন।। * 


পুরুষ প্রাধান্যে মনু সংহিতায় কন্যা দানের বস্ত ধার্য 
হইলেও প্রথমে পুষ্পমতী কন্যার বিবাহই প্রশস্ত ছিল_ 


পুরুষের প্রাধান্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে [ বৌদ্ধ যুগে ] বিবাহ নামক 
প্রথার প্রচলন হইল। কন্যা তখন দানের বস্তু বলিয়্য ধার্ধ্য হইলেও 
মন্থ সংহিতা পূর্ব বগিত পাচ রকম যৌন সম্বন্ধের সহিত নিয় লিখিত 
চারি প্রকার বিবাহ প্রথাও প্রচলিত হইল। :--১। ব্রাহ্ম, ২। দৈব, 
৩। আর্য, ৪। প্রাজজাপত্য। এই প্রকার বিবাহে যে কন্তাদান 
তাহার লক্ষণ সম্বন্ধে মগ সংহিতায় লিখিত আছে,--বরং কন্ত। পম্পমতী 


(৯৩) 
হইয়া আমকণ গৃহে থাকিবে সেও ভাল, তবুও বিগ্যাদি গুণ রহিত পাজে 
কল্ত। দান করিবে না ॥ ৯1৮৯ ॥ 


এই বিধানের ভাস্তে আচার্ধযা মেধাতিথি লিখিয়াছেন,--অখতুমতী 
কন্যা দান করিবে না। পুষ্পমতী হইলেও যে দান করিবে এমত, নহে । 


যাবৎ গুণবান বর না! পাওয়া যায়, তাবৎ কন্ঠাটন করিবে না।' 


স্থতরাং যখন এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল তপন ধার্ধ্য হইয়াছিল,-- 

(ক) অর্তুমতী কন্া দান করা হইবে ন1। 

(খ) পুষ্পমতী হইলেও যে যেমন তেমন পাশ্রে দান করিবে 
তাহা নহে। যাবৎ গুণবান বর ন| পাওয়! যাইবে, তাবৎ কন্া পুষ্পঘতী' 
হইয়। গৃহেই থাকিবে । 


. পুষ্পমতী কন্যার বিবাহ পক্ষে শাস্ত্রীয় অভিমত 


খণেদের কথা ও ইতিহাস পুরাণের কাহিনী মিলাইয়৷ দেখিলে 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে,__নাবালিক! কন্ঠার বিবাহ কিন্বা 
নাবালিক। কন্তার সহবাদ আর্ধ্য সভ্যতার অঙ্গনহে এতৎ প্রসঙ্গে 
খণেদে ছুটি উল্লেখ যোগ্য মন্ত্র আছে । £-- 

%্। নাবালিকা ভ্রমে সম্ভোগ-কু$ খষি ভায়ব্কে নারী খাষি' 
লোমসা কহিতেছেন,__“নিকটে আসিয়া বিশেষক্বপে স্পর্শ কর । আমার 
অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আখি গান্ধার দেশীয় মেষীর সভায়, 
লোমপুর্ণ। ও পূর্ণাবয়বা 1 ১/১২৬।৭ 

উপরোক্ত মন্ত্র হইতে দুইটি বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। (ক) প্রণয়, 
বার্তা পুরুষকে কল্ঠাই জানাইতেছে। (খ) সাবালিকা কন্তাই সহবাস 
যোগ্য! । 

২1 শিশু খধি বলেন,-_স্থন্দর ভাঁবে বহন করিতে পারে, এতাদৃশ 
রথে যোজিত হইতে অশ্ব কামনা করে, নর্দ সচিবের [ মোসাহেব 


। 


(৯৪) 


হস্ত পরিহাস কামন। করে, পুরুষাঙ্গ রোম বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থন। 
করে 171১১২৪॥ 
৩। কুরধ্যা খধি বলেন,_নিতঙ্গিনী কন্া বিবাহ যোগ্য ॥ 
১০/৮৫২২। 
9. -খখেদীয় আশ্বলায়ণ গৃহ্স্থত্র বলেন,_পুম্পমতী কন্ঠা-বিবাহ্‌ই 
প্রশত্ত 1১/৮।১০-_ ১১॥ . 
€। .যনূর্ধেদীয় পারস্কর গৃহস্থত্র বলেন,__পুষ্পমতী কন্া-বিবাহই 
প্রশস্ত ॥১1৮২১॥ 
৬। যুর্ধেদীর জৈমিনি গৃহ্স্ত্র বলেন,__পুষ্পমতী কণ্া-বিবাহই 
প্রশস্ত ॥২০1১,২০।৬১২০1৭॥ 
৭) যজুবেবদীয় বৌধায়ন গৃহস্থ বলেন,_পুণ্পমতী কন্ঠা-বিবাহই 
গ্রাশত্ত ১1৭১১ 
৮। মহাভারতে পুষ্পমতী কন্তা বিবাহ পক্ষে ছুই রকম বিধান 
.আছে। £_-কে) ত্রিংশত্ধং যোড়শাবাৎ ভার্যাং বিদ্দেত নগ্সিকাম্‌। 
অতঃ প্রবৃত্বে রসি কন্তাং দগ্চাৎ পিতা স্বরুত ॥ 
খে) কন্তা পু্পমতী হইয়া তিন বৎসর পরে স্বয়ঘবর| হইবে। যে 
কন্তা এই নিয়মের অন্থবর্তীঁ হয়, পতির সহিত সেই কনার প্রীতি অবি- 
চলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবন্ধিত হয়) আর যে কণ্ঠ এই 
নিয়মের অন্থথ! করে, জন সমাঞ্জে তাহাকে নিশ্চয় নিন্দনীয় হইতে হয় 
॥ অনুশাসন পর্ব, ৪৪ অধ্যায় ॥ ঁ 
মহাভারতের উপরোক্ত ছুইটি বিধানের মধ্যে প্রথমটি বৌদ্ধধন্ম - 
প্রভাবে অবাধ যৌন সন্বদ্ধের গতি ব। ব্যভিচার রোধ করিবার জন্য 
কন্তার সকল স্বাধীনত। হরণ করিয়া ধখন তাহাকে দানের বস্তু বলিয়া 
ধার্য করা হইয়াছিল, নেই সময়ে কবৌদ্ধবন্ম প্রভাবে প্রভান্বিত 
বেদপস্থী সমাজকে মহাভারতে উক্ত বিধানটি যুক্ত করিতে হইয়াছল। 
আর দ্বিতীয় বিধানটি প্রাচীনতম প্রথা । হ্বয়স্করের কথ! খণ্েদেও 
আছে 87 
৯, বহুক্র ঝষি বলেন,--কত যোিত আছে, যাহারা কেবল 
অর্থেই গ্রীত হইয়া নারী মহবাসে অভিলাষী পুরুষের গ্রন্থি অন্থ্রক্ত হয় 


(৯৫) 
খে ভত্রাঃ:যাহার শরীর সুগঠিত, সে-এ অনেক লোকের মধ্য :হইতে 
আপনার মনোমত মিত্রকে বরণ করে 1১০।২৭।১২] 

১০। মন সংহিতায় গান্বব্ব, আস্কর, রাক্ষস, পৈশাচ, স্বয়ম্বর 
প্রথা, ও যে মন্ত্রে কন্যাকে দানের বস্ত ধাধ্য করা হইয়াছে (৯1৮৯)-- 
-এই সকল মন্ত্র পুষ্পমতী কন্তার বিবাহ গু: পুরুষ সহবাস প্রশস্ত 
বলা হইয়াছে । " ্ 

' এখানে বলিয়া 'রাখা ভাল বে_-সীতা, সাবিত্রী, দমযনস্তী,কুন্তী, 
দ্রৌপদী প্রভৃতি আধ্যা কণ্তাগণের পরিণস, প্রাপ্ত বয়সেই হইয়াছিল। 
রক্ষণশীল ত্রাঙ্মণগণ রা'মায়ণের কথাকে বেমালুম চাপা দিয়া, পদ্ম 
পুরাণের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, সীতার ছয় বৎসর বয়সে 
বিবাহ হইয়াছিল। রামাকণে কিস্ত পিখিত আছে,-_বিবাহের প্র 
রামচজ্জাদি চারি ভ্রাতা অযোধ্যা ফিরি! আসিয়া--রেমিরে- মুদিতাঃ 
সর্বা ভর্ভূভিং সহিতা রহঃ।* ছয় বৎসরের খুকী কন্তার পক্ষে যুব! 
স্বামীর সহবাস কি সম্ভব পর কথা? 

১৯ বিষণ সংহিতা বলেন,_-তিনবার পুষ্পমতী হইবার পরে কন্যা! 
স্বয়স্বর৷ হইবে ॥২৪1৪*৪ 

১২। গৌতম সংহিত। বলেন,_তিনব!র পুষ্পমতী হইবার পরে 
কন্তা শ্বয়ন্বরা হইবে ॥ ১৮ অধ্যায় ॥ | | 

৯৩ বশিষ্ঠ সংহিতা বলেন,--পুষ্পমতী হইবার তিনংৎ্সর পরে 
কন্ঠ) স্বয়স্বরা হইবে ॥ ১৭-অধ্যায় ॥ 





* মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর ভ্রীপঞ্চানন তর্করত্ত মহোদয় অনুদিত রামাযণে 
লিখিত আছে,_***তথন কৌশল] মিত্রা কৈকেয়ী ও অগ্যান রাজপত্ীরা »ঞ্ 
মহাভাঞ্গ। নীতা, উন্মিল! ও কুশধুজের ছুই কস্তাকে গ্রহণ করিলেন! সেই সকল রাজ- 

- ককুদারীর। দেবাররে পুজা করিলেন এবং ভর্ভাদিগের সহিত প্রমোদ সহকারে একান্তে 
- রমণ করিতে লাগিলেন ॥ আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ। 


€ ৯৬) 


*৪1 হারিত সংহিতা বলেন” সর্বাবয়ব সম্পূর্ন কন্যার বিবাহই 
প্রশস্ত £৪1১--২৫ 
১০১৫) কাত্যায়ন নাং বলেন,__কন্যার রোম, রজঃ ও কুচ 
প্রকাশ পাইৰার পরেই বিবাহ প্রশত্ত ॥২৮।৪। 

বলা... ধাছল্য ইতিহাস ও পুরাণ যে'সকল মহিয়সী নারীকে আদর্শ- 
রূপে গ্রহণ করিতে সমাজকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
একজনও নোলক পরা খুকী বধূ ছিলেন না প্রাপ্ত বয়স্কা হইবার 
+। পরেই সকলের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার! সকলেই বীর পর্থী ও বীর 
গ্রসবিনী ছিলেন্ন। 

যদিও ত্রাঙ্গণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার মধ্যে 'খুকী কন্যার বিবাহ দিতে 
ক্ুইবে, এমন কথা ছিল না, তবুও কেমন করিয। যে সমাজে এমন 
.মুলোন্্েদকারী পরিবর্তন সম্ভব হইয়া খুকী বিবাহ. প্রচলিত হইয়াছিল, 
তাহার কোন শান্্ীয় কারণ দৃষ্ট হয় না । তবে ছুইটি যন্ত্র দেখিয়া জোর 
করিয়া বল! যাইতে পারে ষে,-ইহী কন্যার স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব 
করিবার জন্য এবং পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কুমারীগণকে রক্ষা 
করিবার জন্য খুকী বিবাহ প্রচলন করা প্রয়োজন হইফ্াছিল। + 


অধতুমতী ও খুকী কন্যা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় অভিমত 


পূর্বেই বল! হইয়াছে [ এই গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য ]যে একবর্ণও 
একবেদকে খধি ও ব্রান্ষণগণ ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই 
বিভাগের ফলে, ত্রাহ্মণের ভাগে সামবেদ, ক্ষজিয়ের ভাগে যজুর্েদ 
ও বৈশ্তের ভাগে খথেদ ধার্য হইয়াছিল। এইজন্য সামবেদীয় গোভিল 


+১। গিতারক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি ॥ মনু সংহিত|, ৯৩৪ 
২। এই শ্রস্থের ৯১ পৃষ্ঠীয় “গুরুত্রোহী খধির পুষ্গমতী নারী ধর্ষনে অনুজ্ঞা্ 





(৯৯) 

গৃহের কথা একটু )বর্লা চপ্রসীজিদ। গৌঁভিল: গৃহে 
ধিবাহ পদ্ধতির দিতীয় প্রপাঠিক, দ্বিভীযি খর্ডের প্রথম মন্ত্র লিধিউ' 
আছে,--চতুথ হোমের পরে বরের ফী হস্ত কনটার পৃষ্ঠ বেন করিয়ী' 
বাম খ্দ্ধে এবং কন্তার দ্ষিণ হস্ত বরের পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ স্ব্ধে 
রাখিয়া উভয়ে উঠিয়! দাড়াইবে | এই দ্িতীয় প্রপাঠকের তৃতীক্ষ 
খণ্ডের চতুদ্শ মন্ত্রে লিখিত আছে,ষে দিধস হিবাহ্‌ কাধ প্রথম 
প্রবত্ত হইবে, সেদিন লইরা ভিন দিন বর ও বধূ ক্ষার লবণ বর্জিত 
আহার করিবে, পৃথক শব্যায় ভূমিতে উভয়ে শয়ন করিয়া সংঘর্ত 
থাঁকিবে। চতুর্থী কর্ের পরে সইবীস করিবে। 

উপরোক্ত মন্র়ের প্রথম মন্ত্রে যদিও, স্পষ্ট বিষাহিত কন্থার বয়ন 
বুঝ! যাঃ না কিন্তু দ্িতীনস মন্ত্রের ছ্ার। পরিষ্কাঞধ বুঝা যাইবে যে, 
অপ্রাপ্ত বয় কন্যার পক্ষে বিবাহের উঁতর্থ গিমে দ্বা্ী সহবাস লনতবপর 


নহে। অথচ এই গোভিল গৃহাস্ত্রের অন্যত্র লেখা আছে,” নগ্নিকা 
তু শ্রেষ্ঠা। অর্থাৎবিবাহে অধতুমতাঁ কন্তাই শ্রেষ্টা। গৃহশঞ্জের 
সম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আষাদের মন ইয়,-গোভিল গৃহাকষত্রে 
- অনগ্নিকা তু জেষ্ঠা' ছিল। পরকন্তা সয়ে অনয়িকার “টি বাদ 
দেওয়া হইয়াছে। 

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,-সংযমীত্মাক ব্যাবস্থা বৌদ্ধধর্খের 
কথা। হৃতরাৎ বিবাহের পরে যে তিন দিন সংযম করিয়া থাকিতে 
বর ও বধূকে বল] হইয়াছে, উহা বৌদ্ধ গ্রডাঁবে বেদপন্থী সমাজকে 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষার লবণ বঞ্ছিত আহারের ব্যবস্থাও 
বৌদ্ধ প্রভাবে বলিতৈ হইবযে। কারণ, ই বিবাহ পদ্ধতিতে দৃষ্ 
হইবে,বধূকে গো-চ্ে বসিত্তে হইবে এবং বিবাহের তিন দিনের 
মধোঁ বরকে গো সাধন মধুপকের হারা আপ্যায়িত করিতে হইবে বল! 
হইয়াছে 1২1৩।১৫| 


১ 





৮৮) 


২।. সামবেদীয় হিরপ্যকেশী গৃহ্স্থত্রে লিধিত আছে, __সমানবর্ণ, 
অনমান গোত্রা, পুরুষ-সঙ্গ-বর্ছিতা, সহবাস যোগ]া, অখতুমতী কন্তা 
সহবাস করিবে। ভার্ধ্যাং উপগচ্ছেৎ স্বজ্জাতাং নগ্নিকাং ব্রক্মচারিণী 
অসগোত্রা । 

মনুত্যত্ব বলিয়া যে বস্তটি তাহা হিরপ্যকেশীকে ত্যাগ করিয়াছিল 
বলিয়াই যাহা পশুর মধ্যেও প্রচলিত নাই, এমন ব্যবস্থা দিতে তিনি 
উতৎ্পাহ বোধ করিয়াছিলেন । এই ব্যধস্থার ফলে কত লক্ষ লক্ষ 
অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কা কন্তাকে যে পতির পাশবিক অত্যাচার সহ করিতে 
হইয়াছিল, তাহ ভাবিয়া দেখিবার সময় নিশ্চিতই পুরুষের হই উঠে 
নাই। হইলে, কদাচ ধর্খ ও শাকের নামে এমন সয়তানী কম্দ কেহ 
করিত না বা গ্রশ্রয়ও দিত না। 

৩ ঘম নংহিভা বলেন”_-অপুষ্পমতী কন্যার বিবাহই প্রশপ্ত। 

৪। সংবন্ট সংহিতা বলেন,_কন্যা অষ্টম বধে গৌরী, নবমে 
রোহিনী ও*দশমে কন্যা, ইহার উদ্ধে” রজন্বলা। রজম্বলা হইবার 
পূর্বে কন্ঠাদান প্রশস্ত ॥ ৬৯-্লোক। | 

[মন্তব্য £--দশ বংসর বয়ুসের উদ্ধ হইলেই যদি রজন্গল! স্বীকার 
করিতে হয়, তবে মন্ত সংহিতায় যে লিখিত আছে,-ত্রিশ বৎসরের 
ঘুবা দ্বাদশ বংসরের কন্যা বিবাহ করিবে (৯৯3), তাহা কি তবে 
অসঙ্গত ও অপাস্তরীয় বলিতে হইবে ?] 

৫7 বৃহস্পতি সংহিতা বলেন,_-আট বৎসরের কন্যা দীনের ফল 
পাত জন্ম ভোগ হয় ॥ ৩৪ শোক ॥ 

৬। পরাশর সংহিতা বলেন,_অষ্টম বর্ষীয়া কন্তাক্ষে গৌরা, 
নবম বর্ধীগা কন্ঠাকে রোহিনী, দশম বধীদ্। বালিকাকে কন্া বলে। 
ইহার উদ্ধ বয়দ হইলে রজজন্বলা কহে। কন্তার বার বসর রস 


০২৮: ৮74৩ ০ ০০০০০০০১ 


(৯৯: 
মাসিকের রক্ত পান করিয়া থান্ে। অবিবাহিত : অবস্থায় কন্তাকে 
রজন্বল। দেখিলে, মাতা, পিতা জ্োষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনেই নরকগাষী 
হয় ॥ ৭৬--৮॥ ; 
গ। ব্যাস সংহিতা বলেন,ফগ্তা পুষ্পমতী হইবার পুর্ধে দ্বানই 
গ্রশত্ত ॥ ২৭ | রর 
পরাশর সংহিতা সভায় অন্থান্ঠ খান, কতক সংহিতা খুকী কন্য। 
বিবাহের হেতুতে বলিয়াছেন, 
(ক) খুকী কন্টা দানের ফল সাত জন্ম থাকে। 
(খ) বিবাহের পৃর্বধে কনা। রজন্বলা হইলে মা, বাবা ও 
দাদাদের পরকালে নরক হয়। 
(গ) আর মাসে মাসে অবিবাহিতা কন্যার যে মাসিক আত্তব, 
সেই রক্ত অভিভাবকগণকে পান করিতে হয়। 


পরাশর সংহিতার বিশেষ দ্রব্য অংশ 


নাবালিকা কন্যা বিধাহ চালাইবার জনা ইত্রামী ঘে কতদূর 
. চরমে উঠিগাছিল, মাত্র তাহাই দেখাইবার জন্য এমন জঘন্য মনত 
উদ্ধত করিতে হইল। তবুও সকল দিক দিগা দেখিন্বে একমাত্র 
পরাশর সংহিত্তার নাবালিকা কন্যা বিবাহই বরং সমর্থন করা যায়। 
কারণ, পরাশর সংহিতার খুকী বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও বিধবা 
বিবাহের বিধিও (৪1২৬) রহিয়াছে । কোন অবস্থায় যুবতী ও বৃদ্ধা যে, 
দুষিতা হর না (৭1৩৭), পরপুরুষের সহিত মিলিত স্ত্রী যে পুষ্পতী 
হইলেই শুদ্ধ হয় (৭18), অন্যন্ত গ্রারশ্চিন্ত করিলেও মুক্ত হর (১০ ২৬), 
একথাও যেমন লিখিত আছে, বিধব!র পক্ষে সহমরণের (৭1২৮) ও 
আজীবন ব্র্দচব্য পালনের ব্যবস্থার (২৭) সহিত তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞ 
প্রত্রের রিধার3-21551, কাটি, ০২৮8) 


€:১৮% ) 
রাগীব রাজ্য হইটও হকার কাঁরিঘা দৈওয়ীর বাবস্থা রহিখ্টো 


৯৪।৩৩ ॥ 


প্রতি ধন্মগ্রন্থে যে কোন বিষয়ে "হাঃ না, এও বটে, ওও 
বটে আবার তাঁও বটে” দেখিতে পাওয়া যাঁয় 


এক মগ্থু সংহিতাঁর মধ্যে যে কোন বিষয়ে একত্বানে ই ও 
অন্যত্র “না” থাকিবার একমাত্র হেতু হইল, ব্রাঙ্ষণ বৌদ্ধ চুক্তি নাগার 
পূর্বে যে সকল বিধি ছার! সমাজ শাসিত হইতে ছিল সেই সকল 
ধিধাঁন গুলিকে মন্ু সংহিতা হইতে বাদ লা দিয়াই পরের বিধান গুলি 
যুক্ত করায় এমন একধ'রে হা ও নার সমাবেশ হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে মজ। হইল এই যে, রক্ষণশীল ব্রদ্ষণগণ ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ চুক্তি নামার 
মূলে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছিল, কোন কথা উঠিলে দেশবাসীকে 
তাহারা মনু, পরাশর, মহাভারত, পুরাণ বা যে কোন ধশ্গ্রস্থ হইতে 
এ না আর না ই শুনাইয়াছেন ; হার কথ ভ্রমেও উল্লেখ করেন নাই। 
আমরা সংক্ষেপে মন্সংহিতা হইতে নিগ্লে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ 
তদ্ধত করিলাম। 

অতীত্তের প্রাতীন প্রথা ছিল কন্যা প্রংধান্য । তাই মন্গ সংহিতাক্ষ 
্বয়স্বর প্রথ! (৯1৯০) রৃহিয্তাছে। তারপরে আপিল পুরুষ প্রাধান্যের 
যুগ্। তখন পুরুষের পছন্দে কন্যা গ্রহণের (২২৩৮) প্রথা আরম্ত 
হইল। ইহার পরে যখন আর্চগণ অনার্ধা কন্য। গ্রহণ করিতে 
আরম্ত করিল, তথন স্্রীরত্বং দুছুলাদপি (২২৪০) লিখিত হইল। 
তাঁর পরে যখন আধ্যগণ ব্রাঙ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত এই তিন বর্ণে গুণগত 
ভাবে বিভক্ত এবং ভারতের আদিম অধিবাঁসীদিগকে (অনার্ধা) 
নিপ্তণ- শুক্র আখ্যা প্রান করিল, তখন অঙ্গলোম প্রথায় চারিবর্ণের 
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পল্ষে রছু বিরাহ প্রচবিতে হইকা। এই রিবাছ পিস য় মাতার 
কিপ্লিত আছে, ছিঙ্গাতি জীবনের প্রথম ভাগ গক্লগৃহে, দ্বিতীয় ভাগ্নে 
রুতদার হইল গৃহে বসতি করিরে। যখন এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, 
তখন বেদপন্থী সমাজের উপরে বৌদ্ধ প্রভাব বিলক্ষণ আপতিত 
হইয়া স্থৃতিশাস্তরে ব্রহ্ষচধ, গার, বানপ্রশ্থ ও সঙ্গমাস এই চতুর।শ্মের 
পত্তন হইয়াছিল, অবশ্য কাগজে কলমে। সন্ধ্যা যে প্রাচীন প্রথা নহে, 
তাহা বেদজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সমগ্র মহাভারতের মধ্যে মাত্র 
স্বলভা সঙ্নযাসিনীর কথা রহিয়াছে । বাধ্যত! মূলর গুরুগৃহও বাই, 
বানপ্রস্থ বা সন্ন)াসও নাই ! এই মত যদি প্রাচীন হইবে, তবে খষি 
ও ক্ষত্রিয় রাজাগণ মধ্যে সকলকেই চারি: আশ্রম স্বীকার করিতে 
দষ্ট হইত। 

্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার পরে বখন সবর্ণা কন্যা বিবাহ ধার্য 
হইল, তখন মন্থু সংহিতায় লিখিত হইল, সমাবর্তন পরে ঘ্িজাতি 
লক্ষণা সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে ॥ ৩৪ ॥ সবর্ণা কন্যা বিবাহ 
প্রথার সঙ্গে গোত্রও প্রচলিত হইল। তথন মন্থ সংহিতায় লিখিত 


হইল,__ 
অসপিগ চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। 


স প্রশস্ত দ্বিজাতীনাং দার কর্্দণি মৈথুনে ॥ ৩৫ ॥ 

অর্থাৎ_-যে কন্যা মাতার সপিপ্া ও গিতার _সগগোত্রা না হয়, 
সহবাসের জন্য এমন কন্যা বিবাহই প্রশস্ত $ 

হিরণ/কেশী গৃহাস্থত্রেও গোত্রের কথা আছে। কিন্ত ইহা 
প্রাচীন মত নহে। মহাভারতে কিন্তু জ্ঞাতি কন্যা বিবাহ্‌ই প্রশত্ত 
দৃষ্ট হয়। 

মহাভারতে দেখা যায়, রাজি যযাতির যদ, তুর্বন্থ, অনু, দ্রহ্া ও 
পুরু নামে পাচ পু ছিলেন এবং ইহাও দেখা যায় ষে, এই পাঁচ ভ্রাতার 


(১০২) 
সম্তীনগণ মধ্যেই উত্তর কালে যৌন সম্বন্ধ “স্থাপিত হইয়াছিল । 
বন্থদেব +দেবকী, খৃতরাষ্টর+গান্ধারী, পাওু+কৃত্ী, অঞ্জন + স্থভক্রা, 
যুধিষ্টির1দ্রৌপদী-_-যত নাঁম মহাভারতে আছে, প্রায় সকলেই জ্ঞাতি 
কনা! বিবাহ করিয়াছিলেন । 

পূর্বেই বলিরাছি, আধ্য সভ্যতা বা বৈদিক ধর প্রবৃত্তি মার্গে 
প্রতিষ্ঠিত! সেই ধর্ম বৌদ্ধদের প্রভাবে প্রভাবাদ্িত হইয়া বিবাহিতের 
পক্ষে চতুর্থী কর্ম-রূপে আংশিক ভাবে আত্ম গ্রকাশ করিল। চতুর্থী 
কর্মের কথা খঙ্েদে' নাই কিন্ত গৃহ্সজগুলির মধ্যে উক্ত আছে যে, 
বিবাহের পরে পতি পত্বী তিন দিন পৃথক শয্যায় ভূমিতে শঞ্গন করিবে 
অক্ষার-লবণ আহার করিবে এবং তিন দিন ক্রহ্মচর্য পাঁলন করিবে । 
চতুর্থ দিনে চতুর্থী কর্ সাধ! করি স্ত্রী সহবাস করিবে । বিবাহের 
সন্ত উদ্দেশ্যই ঘখন জী সহবাস, তখন নাবালিক| কন্যা বিবাহের কথ। 
উঠিতেই পারে না। কিন্তু গরজ যখন বালাই হইয়া আসে, তখনই 
হিরণ্যকেশীর মত গৃহস্থত্র প্রণেতারও ধূমকেতুর মতনই আবির্ভাব 
হইয়া থাকে । আর তখনই অপুষ্পমতী কন]-সহবাসের ব্যবস্থাও হইয়। 
খাকে। হিরণাকেশী চতুর্থী কশ্ধের সহিত সঙ্গতি রাখিতে যাইয়া 
যে মৌলিকতা দেখাইয়।ছেন, তাহ! বস্ততই অমানুষিক । 


স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতা এতদ্ভয়ই 
আর্য সভ্যতার অঙ্গ 
কেমন করিয়া আধ্যগণের মধ্যে স্ত্রী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতা 
স্থিতি লাভ করিয়াছিল, সে কথ! খঞ্থেদ স্হায়ে বলিবার কোন উপাম়্ 
না থাকিলেও, স্ত্রী প্রাধান্য ও্ত্রী স্বাধীনতা যে আধ্যগণের সভাতার 
এক উজ্জল দিক, একথ| খখেদ স্হায়ে অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। 


উত ৮ নত ১ চর এই. 
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স্বাধীনতাই কান্তিত আছে। : বৌদ্ধ সাহিত্যে মদনোৎসব বা বসস্তোৌৎসর্ধ 
স্ত্রী স্বাধীনতার প্রক্ষ্ট নিদর্শন । পর্দা প্রথা মুসলমান সভ্যতার অঙ্ক 
মুসলমান রাজত্বে রাজধর্শের অনুণরণ ও হিন্দু নারীগণকে মুঘলমানের 
চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য হিন্দুসমাজকে অববোধ প্রথা ও 
মাথায় ঘোমটা স্বীকার করিতে হইয়াছিল । ইংরাজ রাজন যে হিন্দুর 
ঘরে অববোধ প্রথা, উহ মুসলমান আমলের জের টানা ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 

বন্তঘান সময়ে হিন্দু সমাজে স্ত্রী, স্বাধীনতা যে কিছু কিছু. দেখা 
যাইতেছে, তাহার মুলে রহিয়াছে রাজধন্ম । ইহা ছাড়া মেষেদের 
স্কুল ও কলেজে যাওয়া ও চাকুরী গ্রহণের ফলে সে স্বাধীনতার মাত্রা 
ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আর এক সঙ্গে সমস্ত ভারতে যে নারী 
জাগরণ--তাহা! মহাত্মা গান্ধীর বিগত আইন. অমান্য আন্দোলন 
উপলক্ষ্যেই সন্তব হইয়াছিল। 

অতাতের জী প্রাধান্য ও স্ত্রী স্বাধীনতার কথা রক্ষণশীল ব্রাহ্ষণগণ 
মানিতে অথবা স্বীকার করিতে চান ন!। তাহারা বলেন, আজ যে 
শিক্ষিত ভারতবাপী স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ভুনে, উৎসাহী, ইহা নিছক 
পাশ্চাত্য শিক্ষারই কুফল। সনাতনীগণ বলেন, “সনাতন হিন্দু ধর্শে, 
সনাতন অবারোধ (1) প্রথার সহিত স্ত্রীজাতি সন্ত পুরুষেব অধীনে 
থাকিয়া হিন্দুধর্দের যে বৈশিষ্ট রক্ষা করিতেছে, তাহাই পরগ মঙ্গল 
জনক। পাশ্চাত্য সভ্যতা যৌবনের পুজা । অতএব উহা ব্যভি- 
চারেরই নামান্তর ।” আমর! কিন্তু আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিলাম, 
রক্ষণশীলগণ কদাচ সনাতনধন্মী নহেন। ভীহার| নিছক 
সনাতন মিথ্যাশ্রয়ী মাত্র । 

খথেদে দেখা যায়, অফুরস্ত উৎসাহ লইয়া আংধ্যগণ অনাধ্য ধ্বংস 
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মহাভারতে দেখ] যাৰ, ক্রমাগত যুদ্ধ দ্বার! অনাধ্যগথকে বশ করিতে 
চেষ্টা করা অপেক্ষ। অনাধ্য কন্য] গ্রহণ ক্রিয়া অনার্যের সহিত 
মৈত্রী স্থাপন করিতে আধ্যর্ান্ণগণ সচেষই্ট। ঘটনা পরম্পরা দেখিয়া 
নিঃনন্দেহে মধে হইবে, শস্ত্র প্রয়োগ অপেক্ষা অনার্যোর সহিত যৌন দ্বগ্ধ 
স্বাপনের ফলেই বৃহত্তর বা মহাভারতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ পুনরায় বল! যাইতে পারে যে, মহাভারতে রাজধি 
ঘাতির সহিত অনার্ধ্যা কনা শর্মিষ্টার মিলনের কথা যেমন লিখিত 
আছে, তেমন অনাধ্য দাস রাচঞ্র ভুহিতা সত্যবতীর সহিত শান্তনু 
পরিণয়ের কথাও লিখিত আছে। অন্যদিকে “অনীতাঞ্গ পরাশর, 
কষ্কতৈপায়ণ, শুক প্রভৃতি খধিগণ্পের মাতৃকুল যে অনার্ধ [ অসবর্ণ] 
ছিল, তাহাও উক্ত ছে। 

মন্থ ষংহিতায় অসবর্ণা কন্যা বিবাভের বিধান ও দা্ভাগে শৃক্রা 
পুত্রকে পিতৃ বিষয়ের অংশ দেওয়ার যেমন ব্যবস্থ। রহিয়াছে, তেমন 
অসবর্ণী [ অনর্য)|] কন্য| বির্বাঞ্থের বিপক্ষে বিধান ও দায়ভাগে 
শুন্র। গু্কে বৃদ্ধাকুষ্ঠ দেখাইবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে । একই গ্রন্থে 
এমন বিপরীত ব্যবস্থ। দেখিয়া জানিতে হইবে, প্রথমে অনবর্ণা কন্যা 
বিবাহ ও শৃক্রা পুত্রকে পৈত্রিক বিষয়ের অংশ দেওয়ার যে ব্যবস্থা! 
ছিল, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তির ফল্পে অনধর্ণা কন্যা বিবাহ বাতিল হওযাঁয় 
দ্ঘভাগেও শৃত্ব। পুত্রের ভাগে শৃন/ বখর! লিখিতে হইয়াছিল । 


মন্ুুমংহিতায় অসবর্ণা-কন্যা-বিবাহ-পক্ষে 


১1 ছিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণ কন্যাই প্রশস্ত। কিন্তু 
কামাধীন হইয়। বিবাহ করিলে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে 
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৯।. জাঘর প্রথয়ে ত্াক্জা, কন্। বি্রাহ করিরে। পর .ইচ্ছ 
ঝুলে ক্ষতিয়, বৈশয ও শৃদ্র-কল] বিবাহ করিতে পারিবে ॥ ৩া১৩।॥ 

[ মন্তবা ঃ_পাঠক লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, মন্গু 
সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়র ১২১৩ ,স্লোকে শৃদ্রকন্যা বিবাহ স্থীক্কত 
হইধার ঠিক পরের গ্লোকেই উহা অস্বীকুত হইয়াছে । ] 


মনুদংহিতায় অসবর্ণা কন্যা বিবাহের পুপ্রগণ মধ্যে 

পৈত্রিক ধন বিভাগ-- 

১। যেখানে এক ত্রাহ্ষণ, এক ক্ষত্রিয়, এক বৈশ্য ও এক শর 
পুত্র, সেখানে পিতৃধন সাড়ে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া ্রাহ্মণীপুত্র তিন 
ভাগ ও শুদ্রা পুত্র এক ভাগ পাইবে ॥ ৯/৯৫১ ॥ অন্য মতে, 

২। ব্রাহ্ষণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিছা পুঞ্জ তিন ভাগ, রৈশ্যাপুত্ 
ছুই ভাগ ও শৃড্রাপুত্র এক ভাগ পাইবে ॥ ৯/১৫৩ ॥ 


ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তি নামার পরে মন্থু সংহিতায় অসবর্ণা- 
কন্যা-বিবাহের বিরুদ্ধে মন্ত্র সমাবেশ 

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীর অভাব হইলেও কোন কালে বা কোন 
খ্াবৃতে মহযিগণ শূত্র। কন্া। ভার্ারুপে গ্রহণ করিতে বলেন নাই 
| মন্থুনংহিতা, ৩।১৪ ॥ 

২। মোহবশতঃ দ্বিজাতি শুপ্রকন্তা বিবাহ করিলে, সেই স্ত্রীতে 
উৎপন্ন সম্তানের সহিত অবিলম্বে শৃদ্রত্ব প্রা্ত হয়॥ মন্ছ সংহিতা, ৩১৫ ॥ 

৩। মহধি অন্রির মতে দ্ধিজ্াতি শৃত্রকন্ত! বিবাহ করিলেই প্ৃতিত 
হয়। মহষি শৌনকের মতে তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে 

* পতিত হয়। মহষি তৃপ্তর মতে সেই সন্তানের সন্তান ভ্বন্মিলে পতিত 

হইবে ॥ মন্ু সংহিতা, ৩১৬ ॥ 
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আমাদের মনে হয়, মনু সংহিতার ৩।১৬ মন্ত্র রচিত হইবার ফলে 
জণ হত্যা ও জন্ম শাসন বিদ্যা ব্রাগ্মণগণকে বাধা হইয়া আশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। জন্ম শাদনের উপায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের [৬৪1১০ ] 
মধ্ো ব্যক্ত আছে। 


চুক্তিনামাঁর ফলে অপবর্ণ। কন্যা। বিবাঁহের বিরুদ্ধে 
দায়ভাগ রচন! 

১। ত্রা্গণ ক্ষজিয়, বৈশ্যের নিপুণ শৃদ্রা পুত্রের ধনভাগ হয় ন!। 
জীবিতাবস্থায় পিতা যাহা দিবেন, তাহাই উহার ধন হইবে ॥ ৯১৫৫ ॥ 

মূলে “কুমারী” শৃক্রাপুত্রের কথা না থাকিলেও কুল্লুক ভট্টের টাকায় 
আছে, _অনৃঢশুদ্রাপুত্র বিষঙ্গোহয়ং দশমভাগ নিবেধঃ।  এবম্প্রকার 
মূল উল্লজ্ঘন করিয়! টাকা করায় নিংনন্দেহে মনে হইবে১_-টীকাকারের 
সম সাময়িক বাদ্দলা দেশে অনুঢ। শূৃদ্রকন্তাতে পুহোৎপাদন করিবার 
উৎসাহ ত্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে বিলক্ষণই ছিল এবং দেই মেই ভিক্ষা স্বরূপ 
কিছু দিতেও সম্মত ছিল, কিন্তু বিষয়ের দশম!ংশ দিতে তাহারা মোটেই 
প্রস্তুত ছিল না । 

মহাভারতে লিখিত আছে--প্রাচীন ভারতে বিবাহ বলিয়া! কোন 
প্রথা ছিলনা । মনু সংহিতার মধ্যেও তাহার প্রমাণ আছে। তারপর 
যখন বিবাহ প্রথা প্রবন্তিত হইল, তখন ইহা চুক্তি মূকই হইয়াছিল । 


মনু সংহিতার বিবাহ চুক্তি যূলক্‌, ধর্ম মুলক নহে 
পথেদে_পত্বীর পতি-ত্যাগগ দৃষ্ট হইবে? আর এই ত্যাগের 
উপলক্ষ্য-_পাশা খেলা | খঞ্জেদ, ১০ম মণ্ডল, ৩৪ সুক্ত | 
- মু সংহিতায়ও পির পক্ষে পত্বী ও পীর পক্ষে পতি ত্যাগের . 
হাবস্তা বতিয়াছে। 


(১5৭) 
পত্থীর পক্ষে পতি ত্যাগের হেতু ১-- 
(ক) পতি ধর্দ্ের জন্য গৃহত্যাগ করিলে, স্ত্রী পতির জন্য আট 
বৎসর প্রতীক্ষা করিবে । পতি বিদ্য। ও যশোপার্জনের জন্য বিদেশে 
গেলে, পদ্ধী পতির জন্য ছয় বৎসর প্রতীক্ষা! করিবে। পতি (পত্বী 


ভিন্ন) অন্ত কোন স্ত্রীর জন্য দেশ ত্যাগ করিলে, তিন বৎসর প্রতীক্ষা 
করিবে ॥ ৯৭৬ ॥ 


পতির পক্ষে পত্রী ত্যাগের হেতু ৫ 
(খ) পত্বী পত্তিকে বিদ্ধষ করিলে [মঙ্ সংহিতায় ব্যভিচারের 
জন্ম গতির পক্ষে পত্বী কিনব পন্ঠীর পক্ষে পতি-ত্যাগের বিধান নাই] 
পতি এক বৎসর দেখিবে। এক বৎসর পরেও যদি পত্ঠী পততিকে 
ুর্ববৎ বিদ্বেষ করিতে থাকে, তখন পতি যাহা পদ্থীকে দিযাছিল; সেই 
স্বীধন হস্তগত করিয়া পত্বীকে আগ করিবে ॥ ৯৭৭ ॥ 
এই উত্ভয় অবস্থার পরে পতি পত্থী সমস্ক দুরীভূত হইলে, পড্থী কি 
করিবে, তাহা এই মন্থু সংহিতাতেই ব্যক্ত আছে £-_ | 
যা পত্যা ব1 পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া । 
উৎ্পাদয়েৎ পুনভূত্বা স পৌনর্ভব উচতে ॥ ৯/১৭৫ ॥। 
অর্থাৎ--পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা! ইচ্ছা হইলে পরপুরুষ 
সহায়ে পুত্রোৎ্পাদন করাইবে। এ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র 
বলিয়া কথিত হইবে । 


্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পূর্বের বিধবাঁর নিয়োগ, ও 


পুরুষান্তর গ্রহণের বিধি 


মু সংহিভার নবম অধ্যায়ে নিয়োগ প্রথায় গুরুজনের বারা আদিষ্ট 
হইয়া বিধবার পক্ষে পত্রোৎপাদানর বিডির সিট ১১ ০৩ 
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গ্রহণ করিয়া পুত্র লাক ক্ররিরাও ব্যরদ্। মেজর অবছে, তরাঙ্গণ বৌদ্ধ 
চুক্ষিনামার পরে তাহার নিষেধাত্মক ব্যবস্থাগ্ুজিও তেমনই লিখিত 
হইয়াছে _ 

পক্ষে -১। সন্তানের অভাবে স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন কতৃক 
নিযুক্ত হইয়। দেবর অথবা অন্ত কোন সপিও হইতে সন্তান লাভ 
করিবে ॥ ৯৫৯) ১১৬৭ ॥ 

২। বিধব। অথবা অক্ষম পতির পত্তী গুরুজন কর্তৃক নিঘুক্ত হইয়া 
দেবরের দ্বারা একটী পুত্স উৎগাদন করাইবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্র 
উৎপাদন করাইবে না ৯1৬০ | 

৩। ফোন কোন আচার্য্য এক পুত্র অপুত্রের মধ্যে কহিয়াছেন। 
এই অন্য [ বিধবা ] দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করাইতে পারিবে || ৯/৬১ 

৪ বাগদত্বা কন্যার ভাবী পতির মৃত্যু হইলে, নিম্ন বিধানান্কুসারে 
নিজ দেবরকে গ্রহণ করিবে ॥ ৯৬৯ |] 

৫1 শুরু বস্ত্র পরিহিত বিধবা প্রতি মাসে পুম্পমতী হইবার পরে 
দেবরের সহবাস করিবে । এই মিলনের সন্তান ম্বত স্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্র পু 
বলিয়া শ্ণ্য হইবে || ৯৭০ ॥ 

৬1 পতি পরিতাত্তা বা বিধবা স্বেচ্ছায় পর পুরুষ সহায়ে পু 
লাভ করিতে পাঁছিবে ॥ ৯1১৭৫ ॥ এই মন্ত্রের কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। 

বিপক্ষে (ক) দ্বিজাতি কখন অন্যের স্ত্রীতে পুরুষ নিয়োগ 
করিবে না। এইবপ নিয়োগে অনাদি পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম নষ্ট 
হয় ॥ 5৬৪ ॥ 

(খ) বিবাহে ষে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই 
যে, একের স্ত্রীতে অন্তের নিয়োগ হইতে পারে এবং বিবাহ বিষয়ক 
শাস্ত্রে লিখিত নাই যে,বিধবার পুনধিবাহ ব। নিয়োগ হইতে 
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অস্তব্য ₹-এই অস্ত্র রটন। ইইস্তে প্রকাশ পাছিতে্টে ধৈ,-_বিবীহ' 
বিষয়ক ব্যবস্থ।ত্াঙ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে রচিত হইয়াছিল বণ 
উহার মধ্যে বিধবার নিয়োগ বা বিবাহ কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। 
বিধবার পক্ষে নিয়োগ ও পুনধায় ধিবাহ যে গ্রচলিত ছিল, তাহা মন্থুর 
বিধানে যেমন আছে, তেমন মহাভারতের কথা ও কাহিনীর মধোও 
আছে। সে কথা পরে প্রকাশ পাইবে । 

(গ) একের স্ত্রীতে অন্ের যে নিয়োগ তাহ। যাননীয় ধশ্ম নহে, 
সথতরাং মানুষের পক্ষে এই পশু ধর্ম গহিত কর্ম ॥॥ ৯/৬৬ ॥ 

অতএব মন্্রাদি শাস্ত্রে লিখিত হইল :-(১) যে ব্রাহ্মণ শৃদ্রা ক 
বিধবা বিবাহ করিবে, তাহাকে দেব | হব্য ] ও পিতৃকার্ধে। [ কবো ] 
নিমন্ত্রণ করিবে না|) ৩১৫৫ | 

(২) বিধবার স্বামীকে হব্য কবো নিমন্ত্রণ করিবে ন10॥ ৩১৬৬ | 

(৩) পৌনর্ভব [বিধবার পুত্র ] ত্বিজকে হব্য কৰা দান করিলে 
নিক্ষর হইবে।। ৩১৮১ ॥ 

(৪) শূদ্রধাজী ব্রাঙ্ণকে দান করিলে নিক্ষল হয় || ৩.১৭৮ | 


মন্তব্য নিয়োগ ও বিধবা বিবাহ প্রথা রোধ করিবার জন্ঠ 
মন্গ সংহিতার নবম অধ্যায়ে ৬৪, ৬৫, ৬৬ স্লোক যুক্ত করিয়াই চুক্ষিনাম? 
সমর্থনকারীর দল নিশ্চিস্ক ছিলেন না। তাহারা “দেব ও পিতৃকার্ধ্য 
বিধবার পুত্রকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে নাঃ বলিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে 
তিনটি বিধান যুক্ত করিলেন। অধিকস্ত যাহাতে ভৃতপূর্ধ শুদ্দ শস্তর 
কুলের যঙ্জন বাজন ব্রা্ষণগণ আর না করেন, তত্জন্ত ৩১৭৮ 
স্সোকটিও যুক্ত করিতে হইল। রঙ্গণশীল ব্রাহ্মণগণ পরে রচিত 
নিষেধাস্বক বিরিউলিই- সমাকে শুনাইতেছেন। ু্বকার ব্যবস্থার 


৯ অর... ৯ ০3৫-0০১৯৪-, : উ 
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সহিত মারমুখো হইছ্থা, কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন. এবং এখনও 
হইতেছেন। 


নিয়োগ ও পত্যন্তর গ্রহণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 


মহাভারতে লিখিত আছে,_- 


১। জননী সত্যবতী পুত্র ব্যাসকে কহিতেছেন,-বত্স! পুত্র 
পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ ধন। পুঙ্জের প্রতি পিতার যেরূপ 
্রতৃত্ব, মাভারও তদপেক্ষ! কম নহে। তুমি আমার ছোট্ট পুত্র, 
বিভিত্রবীর্ধ্য কনিষ্ঠ । ভীশম্ম যেমন পিতৃ সম্বন্ধে বিচিত্তবীর্ধোর ভ্রাতা, 
তুমিও তন্জরপ মাতৃ সঙদ্ধে তাহার ভ্রাতা । ভীন্ম প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, 
তিনি দার পরিগ্রহ করিবেন না। অতএব হে অনঘ! ভীগ্ম এবং 
আমি তোমাকে নিয়োগ করিতেছি-_তুমি ভ্র।তার প্রতি অঙ্গকূল ও 
পৃথিবীম্থ প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান হইস্লা আমাদিগের বংশ রক্ষার্থ 
নিয়োগ বাক্য রক্ষা কর তাহ। হইলে প্রীত: হইব। রূপযৌবন! 
তোমার ভ্রাতৃ জায়ারা অতিশয় পুত্রাথিণী হইয়াছেন, তুমি তাহাদের 
গর্ভে অন্রূপ পুত্রোৎ্পাদন করিয়। তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। 
ব্যাসদেব কহিলেন,_হে গ্রাজ্ঞে ! তুথি বিশেষন্ধপে সর্ব প্রকার ধর্ম 
পরিজ্ঞাত আছে এবং ধর্দের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত 
অনুরাগ আছ। এই নিমিত্ত তোমার অনভিলধষিত কার্য ধর্মমূলক 
বিবেচনা করিয়া ভ্রাতার ক্ষেত্রে [ বিধবা অশ্বকায়। মিত্রাবরুণ সদৃশ 
পুত্োংপাদন করিব ॥” আদি পর্ব, ৬৫ অধার ॥ 


মনৃক্ত ৯৬০ বিধান সনাতন বলিয়া যানিলে ই্াও স্বীকার করতে 
হইবে যে, রাণী সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে পঙ্জধশ্ম পালনে আদেশ 
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বিধান মতে নিন্দিত হইয়া ছিলেন। মহাভারতে কিন্ত কোন নিন্দার 
কথাই লিখিত হয় নাই। 

২) পাত্র আদেশে নিয়োগ প্রথায় কুস্তীর গর্ভে যুধিষ্টিরাদি 
তিন পুত্র ও মান্রীর যমজ পুত্র নকুল ও সহদেব ] লাভ হইয়/ছিল | 
আদি পর্ব, ১২৩--১২৪ অধ্যায় ॥ 

(ক) পত্যভাবে যখৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্‌। 
আনন্তার্ধ্যত্তথ। ক্ষত্রং পৃথিবী কুরুতে পতিম্‌ 

শা পর্ব, ৭২ অধ্যায় | 

(৭) নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্‌। 

পৃথিবী ব্রাঙ্মণালাভে ক্ষত্রিয় কুরুতে পতিম্‌॥ 

অঙুশাসন পর্ধর, ৮ স্বধ্যায়॥ 

উক্ত বিধানদ্বয়ে প্রকাশ আছে, পতির অভাব ঘাটিপে বিধবা যেমন 
দেবরকে পতি করে । 

৩। অঙ্জুনের সহিত বিধবা উলুপীর সহবান ও সেই সহবাস 
জাত সন্তান অর্ছুনের পুত্র বলিয়! খাত ॥ আদি পর্ব, ২১৪ অধ্যায়। 

৪। গৌতম নামে এক যুবা ব্রাঙ্মণের বিধবা শুদ্রান্্বীর পাণিগ্রহণ। 
শাস্তি পর্বব, ১৭১ অধ্যায় ॥ 


বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ ঘে প্রচলিত ছিল, তাহার অকাট্য 
প্রমাণ দায়ভাগে পৌনর্ভবের পিতৃধনে অধিকাঁর 

মনু সংহিতার দায়ভাগের একটি বিধান হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত 

হইতেছে বে, মনুক্ত বিবাহ পদ্ধতি চুক্তি মূলক ছিল এবং পৌনর্ভব 

পুত্রও পিতৃধনের অধিকারী হইত। বথা._-গুরস পুত্র উৎপন্ন করিয়া 

ধনীর মৃত্যু হইলে, পত্বী নাবালক পুত্রের হস্তে পতিধন অর্পণ না' 


(৯১২) 
পৌর্ভব পুর উৎপাদন ধরে, পরে পৌনর্ভবের পিতার মৃত্যু হই 
ত ধনও এ স্ত্রী বদি রক্ষা করে, তারপরে কোন এক সময় গুরস পুষ্ট ওঁ 
পৌঁনর্ভব পুত্র ধন গ্রহণের জন্য বিবাদী হইলে, উহাদিগের বিবাদ 
পরিহারার্থ ইরনের পিতার ধন (রাঙ্গা) উরসকে দিবেন, পৌনর্ভবের 
পিতার ধন পৌনর্ভব সন্তানকে দিবেন ॥ ৯৯৯১ ॥ 


মনু সংহিতা হইতে পচ রকম আপদে নিপতিতা নারীর 
পত্যন্তর গ্রহণ-বিধানটি অপস্থত 


প্রাচীন মন্থ সংহিতায় একদা একটি উল্লেখধোগা মন্থর ছিল, ষ'হা 
বর্তমান আকার প্রাপ্ত ম্গনংাহতায় নাই । মন্ত্র হইল, __ 

ূ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পাতিতে পতৌ । 
পঞ্চম্বাপত্হ্থনারীণাং পতিরন্থো বিধীয়তে ॥ 

অর্থাৎ বাকৃদত্ত কন্যার ভাবী পতির মৃত্যু [ নষ্টে ] হইলে, বিবাহিতা 
নারীর পতি বিয্বোগ [মৃতে ] হইলে, পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিল্টে* 
পতি ব্লীব হইসে, পতি পাতিত্য কন্ম স্বার পতিত হইলে--এই পাঠ 
প্রকার আপবে নিপতিতা নারীর অন্ত পতি গ্রহণ করিবার বিধি আছে । 

উপরোক্ত মন্ত্রটি যে মন্থ সংহিতা হইতে অপহ্থত হইয়াছে, তৎপক্ষে 
দুইটি অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ আছে ।-_ 

(ক) উপরোক্ত মন্ত্রটি পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যারের ছাব্বিখ 
ক্লোকে আছে। এই পরাশর সংহিতার টাকাকার মাধবাতারধ্য উ্ল 
মন্ত্রের টীকা বলিয়াছেন,__নষ্টে মুতে? মন্ত্র পরাশর সংহতার নিক্ষ্ব 
মৌলিক অভিমত নহে। সংহিতাকার মস্ত সংহিত। হইতে উক্ত 
1 ৪২৬] নস্্রটি গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র । সুতরাং স্বীকার করিতে 


(১৯১৩) 


(খ) শুধু যে মাধবাচাধ্যই উ মটর কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
এমত নহে। বীরমিক্োোদক্ধ গ্রস্থে খখেদীয় এতরেয় রা্থণের 
তস্মাৎ * * * নৈকন্যৈ বহবঃ সহ পতমঃ -[খথেদে কিন্তু এক 
নারীর বহু পতির কথা উক্ত আছে ] ৩।১২ মন্ত্রে বাখ্যা করিতে 
যাইয়া মিব্রমিশর লিখিয়াছেন,-_*পুরুষের বহু জায়া হইতে পারে 
1 খগ্েদে কিন্তু পুরুষের বহু জায়ার একটিও উদাহরণ দেখা যায় না, 
বা তং অগ্কুলে কোন মন্ত্রও লিখিত হয় নাই ] কিন্ত নারীর সহ পতি 
হইতে পারে ন। *। শ্রুতির এই “সহ, শব্দের জন্য ক্রমে পত্যন্তর হইতে 
পারে [গতির অভাবে অন্ত পতি হইতে পারে ] বুঝা যাইতেছে ।” 
কেন বুঝ যাইতেছে, তাহার হেতু দেখাইতে যাইয়া মিত্রমিশ্র 
লিখিরাছেন,-"এই জনাই নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে বচনের দ্বার মন্ নারীর 
পত্যস্তরের ব্যবস্থা দিয়াছেন 1” 


অতএব যতক্ষণ উপরোক্ত অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে কেহ কিছু উদ্ধত 
করিয়া দেখাইতে ন। পারিবেন যে,-নষ্টে মতে মন্ত্রটি মগ সংহিতার 
নিজন্ব ছিলনা, ততক্ষণ মাধবাচাধ্য ও মিত্রমিশ্রের উক্তিই গৃহীত 
হইবে। অর্থাৎ যে মঙ্গ সংহিতায় একদা নষ্ট্রে মুতে মন্ত্রটি ছিল, 
তাহা যে শুধু অপস্থত হইল, এমত নহে। তংস্থলে নৃতন করিয় 
লিখিত হইল,_ন স্ত্রী স্বাতস্ত্রামর্থতি। 





তুভামধ্ে পর্যবহত্ত কুধ্যাং ব্হতুনা সহ 

পুনঃ পতিত্যো জায়াং দা অগ্নে গুজয়। সহ ॥ ১০/৮৫1৩৮ ॥ 
অর্থাৎ * * তুমি সন্তান সম্ততি সহ জারাকে পতিদিগের নিকট সমর্পন করিলে। 
মহাভারতে জৌপনী, বাক্ষা ও জটিলার বহু পতির কথা লিখিত আছে। 


৮ 


(১৯৪১) 


কন্যা কখন স্বাধীনা নহে 


যে কন্ঠ! শষ্ধের ধাতুগত অর্থই তাহাকে চির স্বাধীনা স্বীকার 
করিয়াছে, সেই চির স্বাধীনা কন্তাকুলের যৌন প্রসঙ্গে ইচ্ছামত পুরুষ 
সহবাসের কথা বেদ ও মহাভারতে লিপিবদ্ধ থাকিবার পরেও ব্রা্ষণ 
বৌদ্ধ চুক্তি নামার বলে অসবর্ণ কন্তা বিবাহ ও বিধবা বিবাহ ঘন্ব 
কারিবার জন্ত রচিত হইল, 

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষস্তি স্থবিরে পুত্রে। ন স্ত্রী স্বাতন্তরা মর্থতি ॥ ১০1৩ ॥ 

অর্থাৎ__কন্ণাবস্থায় নারীকে পিতা, যৌবনে ভর্তা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের 
রক্ষা করিবে । কোন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনা থাকিবে না। 

এই যে “কোন অবস্থায়ই নারী স্বাধীন। থাকিবে না", প্রচারিত হইল, 
ইহার ফলে ্বয়স্বর প্রথা ও গান্ধর্ৰ প্রথা প্রথমেই বাতিল হইল, আর 
হাজার ব্সর নারীকে এই মন্ত্র শুনাইবার ফলে ও নারীর প্রতি সর্বদা 
সজাগ দৃষ্টি রাখাতে নারী জাতিটাই হইল, এক জীবস্ত লটবহর ঝা 
15108 15088889 1 অথ5 মহাভারতে পিখিত আছে,-স্থ্ধ্য কুস্তীকে 
কহিতেছেনঃ তোমার পিতামাতা বা অগ্তান্ত গুরুজন তোমার প্রত 
নহেন, * ৬ * কন্তা স্বাধীনা, কদাচ পরাধীন] নহে ॥ বনপর্ধ, 
৩*৬ অধাায়্‌ ॥ 

রক্ষণশীল ত্রান্ষণগণ, কন্তা শঝের বাতুগত অর্থ বা স্র্যোর উদ্ভি 
কখন সমাজকে শুনান নাই । তাহারা শুনাইয়াছেন,--পিতা রক্ষততি 
কৌমারে ইত্যাদি । ইহাই হইল রক্ষবশীল ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্খের 
সনাতনী ব্যাথ্য। ! 

নারী কখনও স্বাধীন। নহে, ইহা বদ লনাতন . ধশ্ম হইত, তবে 
বর্ধমান আকার প্রাপ্ত মনু সংহিতা-মধ্যে হাদশবি পুত্রের পরিচয় 
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(৯১৫) 
খাক্য়া প্রমাণ করিত না,_কন্ত। চিরদিনই কনা এবং সেই 
কন্টাগণ মধ্যে নিজ নিজ প্রক্কৃতি বশে যে যে ভাবে পুরুষ আশ্রয়ে সন্তান 


লাভ করিত, সমাজ আননে'র সহিত সেই সকল পুত্রকে সমাজে স্থান 
ধিত। মঙ্গ সংহিতার 'পুত্রের পরিচয়” নিয়ে উদ্ভৃত করা হইল :-- 


মন্গু সংহিতায় দ্বাদশ বিধ পুত্রের পরিচয় 


৯। সব! পত্থীতে পতি শ্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম 
ওরস পুত্র, এই পুত্র সকল পুত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৯1১৬৬ ॥ 
২। অপুত্র মৃত বঞ্জির অথবা ক্লীব কিন্বা শক্ষিবিহীনের পড্থী 
: অকচঙ্জন ছার| শিযুক্ত হই যে পুত্র লাভ করে, তাহার নাম ক্ষেত্রজ পুত্র 
॥ ৯1১৬৭ 1 ধৃতরাষ্ট্, পাত, বিছুর, যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভ্র/তা ইস্থার! 
সকলেই ক্ষে৪জ পুর ছিলেন । | 
৩। নিঃসস্তান দম্পতি অপরের নিকট হইতে যে পুত্র প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে দত্তক পুত্র কহে ॥ ৯১৬৮; 
-৪। শাদ্ধাদি করিলে কি গুণ, না করিলে কি দোষ হয়, যে পুত্র 
: জানে এবং মাতা পিতার শুশাবাতে রত, এতাদৃশ পুত্রকে গ্রহণ করিলে 
তাহাকে কৃত্রিম পুত্র কহে ॥ ৯১৬৯1 ্ 
৫ আপনার ভার্ধা।তে শ্বজাতীয় অজ্ঞাত পুরুষ কর্তৃক উংপাদ্ত 
পুত্রকে গুট়োৎপন্ন পুত্র কহে ॥ ৯1১৭০ ॥ কংস গৃডোৎপ্র পুত্র যুবিষ্টির 
মহারখী কর্ণকে কুন্তীর গৃটাৎপন্ পুব বলিয়াছিলেন ॥ মহাভারত, * 
শাস্তিপর্ব, প্রথম অধ্যায়, ২১ প্লোক॥ 
৬। মাতা শিতার ত্যাজ্য পুত্রকে অপর কেহ গ্রহণ করিলে এ 
পুত্র গ্রহীতার অপবিদ্ধ পুত্র হয় ॥ ৯১৭১ ॥, ৃ 
৭। *কুমারী' অবস্থায় যে কনা সন্তান লাভ কন নি, 


€১১৬) 
& 


পৃথুঞ্রবার কথ! খখেদে এবং মহাভারতে কুমারী পুত্র ব্যাসদেৰ ও 
মহারথী কর্ণের কথা উক্ত আছে ॥ যাজ্বন্য সংহিতার মতে, কানীনঃ 
কন্যকাজাতে। মাতামহস্থতৌ মতঃ (২1১৩২) অর্থাৎ কানীন পুত্র 
মাতামহের পু ধাধ্য হয়॥ * 

৮1 জ্ঞাত গর্তা বা অজ্ঞাত গর্ভা কগ্ঠাকে যে বিবাহ করে, এ 
গর্ভজাত সন্তান পরিনেতার সহোঁট পুত্র হয় ॥ ৯1৯৭৩ ॥ 


৯। মূল্য দ্বারা যে পুত্র ক্রয় করা হয়, উহা৷ ক্রেতার ক্রীত পুত্র নামে 
কথিত হয় ॥ ৯1১০৪ ॥ 

১০। পতি কর্তক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্ব ইচ্ছায় পুরুষ 
সহায়ে যে পুত্র লাভ করে, সেই পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র 
হয় ॥ ৯৯১৭৫ ॥ বলা বাহুলা+ _ক্ষেত্রঙ্জ পুত্র গুরুজনের আদেশ সাপেক্ষ । 
পৌনর্ভব পুত্র পতি পরিত্যক্তা কিন্বা বিধবার ইচ্ছা সাপেক্ষ। প্রভেদ-__ 
প্রথমা জী অধীনা, দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বাধীনা। 

১১। যে পুত্র স্বয়ং আপনাকে দান করে, সে গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত. 
পুত্র নামে অভিহিত হয় ॥ ৯১৭৬ ॥ 

১২। ব্রাহ্মণের পরিণিত] শৃত্রা-গর্ভজাত পুত্র পারশব নামে 
অভিহিত হয় ॥ ৯/১৭৭॥ এই বিধানটি চুক্তি নামার অপবর্ণ কন্যা বিবাহ 
নিষিদ্ধ হওয়ার পরে রচিত হইয়াছিল। এতদপক্ষে অন্ হেতুবাদ পরে 
দর্শান হইবে । 





* যতদিন কন্া। প্রীধান্ত ছিল, ততদ্দিন কানীন পুত্র মন সংছিতার বিধানে কন্য্যর 
স্বামীর পুত্র হইত। পুরুষ প্রাধান্যে কানীন পুত্র মাতাসের পুত্র হইল । কুমারীর পুত্র 
হওয়া কখনই দৌধাষহ বিবেচিত হয় নাই। বিচাধ্য বিষয় হইয়াছিল,_কুমারীর সন্তানকে 


্ $১৭ ) 


ঘাদশ বিধ পুত্রের সামাজিক অধিকার নির্ণয়ে 
নিরপেক্ষ অভিমত 


মঙ্ছ সংহিতায় ভৃণ্ড কহিতেছেন,-স্থায়ভব মগ যে স্বাদ: প্রীর 
পুত্রের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্ো,-_. 

(ক) ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গুটোতৎপন্ন, ও অপাপবিদ্ধ 
এই ছয় প্রকার পুর বান্ধব ও বটে এবং দায়াদও--বটে । অর্থাৎ 
ইহারা বাস্কবত প্রযুক্ত পিতার শ্তায় পি, ত্পণ করিবে, সগোত্রের 
ধন্ও পাইবে । 

(খ) আর কানীন, সহোঢ়, ক্ীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পারশব-- 
এই ছয় প্রকার পুত্র বান্ধব হইবে। অর্থাং_-পিগু, তর্পণের অধিকারী 
হইবে। কিন্তু পৈত্রিক বিষিঃ পাইবে না )। ৯/১৫৮।। অথচ মন্থ 
সংহিতার ৯,১৯১ মন্ত্রে লিখিত অছে,-পৌনব পুত্র তাহার পিতার ধন 
পাইবে। | 

যে মন্ সংহিতার মধ্যে ছবাদশ বিধ পুত্রের পরিচয় রহিয়াছে এবং 


পৌনর্ভব পুত্রের পরিচয়ে যে মস্ত সংহিতায় (৯,১৭৫) লিখিত আছে,-- 


য! পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ 
পুনভূর্ী স পৌনভব উচ্যতে, সেই মহন সংহিতার মধ্যেই আবার নিষ্ 
লিখিত মন্ত্রগুলিও দেখিতে পাওয়া যাইবে: 


সদাচার হীন, পরস্ত্রীগামী, মুর্খ পতি দেবতার জন্য 
". স্ত্রীর মান, ইজ্জৎ ও প্রকৃতি ত্যাগের আদেশ 

১। পতি সদাচার বিহীন, পরস্ত্রীতে অনুরাগী, বিছ্যা্ি গু 
হীন হইলেও সাধ্বী-স্ত্রী পতিকে সর্বদা দেবতার ্তায় সেবা 


করিব || ৯৬৯০ )। 


(১৯৮) 
) 


৫৫ 

২। পতি মৃত হইলে অল্লাহার সারা দেহ্‌.. ক্ষীণ, করিবে। 
ব্যন্তিচার বুদ্ধিতে : কদাচ পরপুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না ৫1৯৫৭ ॥ 

৩। সাধবী স্ত্রী বিধবা হইবার. পরে মধু» মাংস, রতি পরিত্যাগ 
করতঃ দেহত্যাগ পর্য্ত ব্রহ্ছচর্যা পালন করিবে |॥ ৫1১৫৮ ॥ 

উ। সম্তান না থাকিলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয় না, এমত নহে। 
বালখিল্লীদি খধিগণ অত ব্রন্ষচর্ধ্য দ্বারা ্বর্গলাত করিয়াছেন ।। ৫1১৫৯ 1 

৫ | সদাচারশালিনী স্ত্রী বিধবা হইবার পরে ক্রক্ষচ্ধ্য পালন 
করিবে । পরপুরুষ সংযোগে পুত্রো্পাদন করাইবে না | ৫1১৬০ ॥ 

৬) ব্যভিচার দ্বারা স্ত্রীলোক পুঝোৎ্পাদন করাইবে না, তাছ। 
হইলে ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকে সেই পুঝ্জের দ্বার। স্বর্গলাভ 
হয় না ॥ ৫1১৬১ ॥ 
উপরোক্ত মম্ গুলি যিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, 
তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে,_এই মন্ু সংহিতায়ই আছে,--নারী 
সৌন্দর্য দেখে না, যুবা বা বৃদ্ধ, স্থরূপ ঝা কুরূপ কিছুই বিচার করে না, 
পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সম্ভোগ করে (৯1১৪ )। পুরুষ দর্শন-, 
মাজেই স্ত্রীদিগের তাহার সহিত ক্রীড়ার ইচ্ছা জন্মে, নারীজান্ষি' 
স্বেহশূন্ততা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হইলেও ব্যভিচার করে (৯/১৫)। 
তবুও সম্ভোগাসক্তা নারীকে সাধবী-স্ত্রীতে পরিণত করিবার কি উৎকট 
উত্তম! উগ্ভম যতই উতৎকট হউক না কেন, যুক্তিগুলি কিন্তু নিতাস্তই 
অসার। কেননা স্বর্গের লোভ ও বালবিক্প ঝষিদের উদাহরণ এই ছুই 
যে বিচারসহ নহে, তাহাই এখন বলিতে হইবে £-- 

যে ভগবান স্বর্গ, মর্ড, পাতাল ও তৎস্থিত দেব ও প্রস্তর, মানব ও 
কীট- চেতন ও অচেতন স্থপ্টি করিয়াছেন এবং মন্ুতেই যখন আছে, 
'সেই বিধাতা কর্তৃক স্ত্রীদিগের এইরূপ [ পুরুষ আসক্তি ] গ্ভাব যখন 
স্থষ্ট (৯1১৫ ) হইয়াছে”, তখন নারী যদি তাহার বিধাত। দত্ত স্বভাবের 


:(-১$৯7) 


“বিকুদ্ধাচরণ করে, তাহাতে ভগবান কেন-যে বিজ্রোহিনী নারীকে 
সাজা না দিয়া পুরষ্কুত: করিয়া ্বর্গে থাকিতে দিবেন, তৎপক্ষে কোন 
সদ্যুক্তিই দেখা যার না। বরং, মুসলমান রাজত্বে বিজ্রোহীকে কুকুর 
দিয়া খাওয়ান, ইংর়াজ রাজত্বে বিজ্রোহীকে ফাসীকাষ্টে ঝুলান দেখিয়া 
মনে ইয়। ভগবানও বিদ্রোহীকে দয়া করেন না। স্থতরাং বিধাতার 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অখ ব্র্চর্ধা করিয়া স্বর্গের আশা দুরাশ! মাত্। শেষ 
কথা বালখিল্ খষিদের উদাহরণ । শান্তে আছে,__বালধিল্লগণ ব্রদন্ধার 
যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়। ব্রদ্মাই যখন মিথা। দেবত।, তখন তাহার 
বারা যে যজ্ঞ তাহাও যেমন মিথ্যা, স্ত্রী ভিন্ন মাহষের জন্ম হওয়াও 
তেমনই মিথ্যা। এই মিথ্যার বেসাতি লইয়া যাহারা নারী জাতিকে 
মিথ্য। প্রবোধ দিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা যে কত বড় মিথ্যাবাদী, 
আশ! করি পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়। দেখিবেন। 


অসবর্ণ বিবাহ বাতিল হওয়ার বিষময় পরিণাম 


 খথেদে আর্যোর পক্ষে অনার্য কন্তা-সহবাসের কোন উল্লেখ নাই। 
স্বিতরাং বুঝিতে হইবে, প্রথমে আর্য অনাধ্যের মিলন সৃস্তব ছিলন]। 
মহাভারতে কিন্তু আর্ধঃ অনাধ্যের মিলন বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই 
ব্যক্ত আছে। এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, গুণগত বর্ণ বিভাগের 
পরেও ব্রা্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্-ইহারা সকলেই শুক্র কন্যা বিবাহ 
করিতেন। | 

“অসবর্ণা কন্তা বিবাহ করিবে ন।”এই বিধান প্রাচীন নহে। 
অন্তধায় মহাভারতে অসবর্ণ মিলন এত ঘটা! করিয়া লিখিত হইত না। 

আর্ধাগণ পরবর্তীকালে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত নামে যে বিভক্ত 
হইন্াছিল, সে কথা আচার্ধ/ সায়ন বিজুপুরাণ (1৪1১৯) ও অন্কপুর়াগ 


(২৬১ ৭1১১) ০২১১ ১৫ 


(৯২১) 


ইহা বলাই বাহুল্য । উক্ত উভয় পুরাণে কিন্তু এই একই কথা লিখিত 
আছে £__“ইজাতে তত্র ভগবাংস্তৈবর্ণেরাধাকাদিভি,৮ 

কোন দেশই প্রাচীন প্রথা একদিনে পরিতাণগ করিতে পারেনা। 
অনেকে আবার নূতন প্রথা সইজে গ্রহণ করিতেও চাহে না। এইজন্য 
আইন অমান্তকারীদের শাসনে ও বশে রাখিবার প্রথাও সকল দেশেই 
প্রচলিত আছে। ভারতের ভাগ্যে অসবর্ণ কন্া বিবাহকারীর জন্য 
থে এাসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই কথা বলিবার পূর্বে মগ সংহিতার 
বর্ণ ও যৌন প্রসঙ্গে মূল নীতি প্রথমে বলিতে হইবে। মন্গ সংহিতীয় 
আছে,_+ত্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। চতুর্থ শৃড্র- 
জাতি, পঞ্চম বলিয়। ( কোন বর্ণ বা জাতি) নাই |। ১০1৪ || 

কেন ছিলনা, তাহার দুইটি হেতুও দেখিতে পাওয়' যায় £-(ক) 
বাঁধ্য প্রাধাগ্ বা সন্তানের পিতার বর্ণ প্রাপ্তি । যেমন শক্তি পরাশর, 
ব্যাস, শুক প্রভৃতি । (খ) ক্ষেত্র প্রাধান্য ধা সন্তানের মাতার রণ 
প্রাপ্থি। যেখন,_কংস, ধৃতরাষ্ট্র পাণডু ও যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্রীতা:। 
স্থৃতরাং একদা যৌন নিলন পথে আধ্য অনার্ধ্ের সাঁমা্সিক জীবন 
যেরূপ স্বচ্ছ গতিতে চলিয়! 'মহাভারত” গঠন করিয়াছিল ও যাহার ফলে 
লক্ষ লক্ষ বীরের উদ্ভব হ্ইয়াছিল,--“অসবর্ণ কন্ত! বিবাহ করিও না 
বলিয়। সমাজে যে গণ্ডি দেওয়া হইল, তাহার পর হইতে এদেশের সমাজ 
আর স্বচ্ছ গতিতে চলিল না, তেমন বীর পুরুষও জন্মিল না। এই 
গেল একদিকের কথা । এইবার অন্যদিকের কথাও বলিতে হইবে । 


চুক্তি ভঙ্গ কারীর জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা 


যে মনু সংহিতায় বীধ্যপ্রাধান্য (৯৩৬) ও ক্ষেত্র প্রাধান্ত (৯1৩৪) 
রহিয়াছে, ব্রাঙ্গণ বৌদ্ধ চক্তিনায। ভঙ্গকারীদের জন্ত সেই মন সংহিতাঁয় 


€ 


১২১) 


যাহারা আন্ুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, তাহা'ব৷ শাস্ত্র মতে 
অপসদ্‌ এবং যাহারা প্রাতিলোয্যে উৎপন্ন তাহারা অপ্ধবংসজ ॥ ১০1৪৬ ॥ 
এই জন্ত মনুসংহিতায় লিখিত হইল,_-“পরিণীতা। অক্ষত! ব্রাক্মণীতে 
্রাহ্ষণ, ক্ষএিয়াতে কত্রিয়। বৈশ্তাতে বৈশ্য, এবং শুজাতে শূত্র জাত 
সন্তান_বথাক্রমে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং শুত্রবর্ণ হইবে। অস্থলোম 
প্রথা উৎপন্ন সন্তান পিতা বা মাতার বর্ণ লাভ করিবে না, জ!ত্ান্তর 


অবিচার এর আগাগোড়া 


হইবে ॥ ১০।৫ ॥ 
পিত। নাতা 
ব্রাহ্মণ কষঞ্জিয়া 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
বৈষ্ শ্‌ড্া 
ব্রাহ্মণ বৈশ্য 
"ত্রাহ্মণ শ্‌া 
ক্ষত্রিয় শু 


জাতি বীষা প্রাধান্যে 
মুদ্দাবসিক্ত  ত্রাঙ্গণবর্ণ 
মাহিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণ 
করণ বৈশ্য বর্ণ 
অহ ব্রাহ্মণ বর্ণ 
পার্শব ব্রাঙ্গণ বণ 


উগ্রবানিধাদ ক্ষত্রিয় বর্ণ 


ল্গে্র প্রাধান্তে 
ক্ষত্রিয় বর্ণ 
বৈশ্যব্ণ 
শৃদ্র বর্ণ 
বৈশ্ বর্ণ 
শদ্রর্্ণ 

শুদ্র বর্ণ 


ত্রা্ষণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ত। ও শৃদ্রান্ত্ীজাত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্থা 
ও শুপ্রাজাত এবং বৈশ্যের শৃদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সম্তান সবর্ণ পুত্র 
হইতে অপকষ্ট হএ॥ মন্ুসংহিত', ১০1৬--১০ ॥ পূর্বে ত হইত না। 
প্রমাণ, বাধ্য প্রাধান্। 


মাতা পিত! 
্রাঙ্মণী ক্ষত্রিক় 
ক্ষত্রিয়া বৈশ্ঠ 
ত্রাঙ্ষণী টৰশ্য 


8 ক নিশি ১১০ 


জাতি 
স্থ্ত 
মাগধ 
বৈদেহ 


ক্ষেত্র প্রাধান্যে 
ব্রাঙ্গণ বর্ণ 
ক্ষত্রিয় বর্ণ 
্রান্মণ বর্ণ 


উড ৭ (সু 


বীর্য প্রাধান্তে 
ক্ষত্রিয় বর্ণ 
বৈশ্য বর্ণ 
বৈশ্য বধ 


(১২২) ) 


ক্ষান্্রয়া শূকর কতা ক্ষত্রিয় বর্ণ শৃদ্র বণ 
্রাহ্মণী শুদ্র চণ্ডাল ্রা্মণ বর্ণ শৃদ্র বশ 

শৃ্র হইতে বৈ্ঠা, ক্ষত্রিয় ও ব্রা্ষণীতে যে সন্তান, ইহারা প্রতি- 
লোম সঙ্কর জাতি ইয়॥ ১০১:-১২॥ ক্ষেত্র প্রাধান্তে কিন্তু এইক্প 
হইত না। 

স্থত, মাগধ, টৈদেহ, আয়োগব ইহারা স্পর্শদি [জলচল] যোগা॥ 
কেবল চগ্ডাল স্পর্শাদি যোগ্য নহে ॥॥ ১০1১৩ ॥ ইহাও নৃতন কথা 


বর্ণ সম্কর ও বর্ণের মিশ্রণে নূতন জাতির সৃষ্টি 


মাতা পিতা জান্তি ক্ষেত্র প্রাধান্যে  বীর্ধা প্রাধান্তে 
উগ্র ব্রাঙ্গণ আবৃত ক্ষত্রিয় বাশূদ্র  ত্রাঙ্ষণ বর্ণ 
অঞষ্ঠা ত্রাঙ্গণ আভীর  ব্রাঙ্ষণ বাবৈশ্ত  ত্রার্থণ বর্ণ 
অফ্বোগবী ত্রাঙ্মণ. ধিশ্ণা বৈশ্থাবা শৃদর ্রাঙ্গণ বর্ণ 


প্রতিগোম প্রথায্ধ সম্কর জাতি কেহই পিতৃকাধো সক্ষম নহে 
১০1১৫--১৭॥ মুর্ধাবসিক্ত ও অহষ্ট মাতৃবর্ণের সংস্কারের যোগা 
হইবে ॥ ১০1১৪ ॥। 


তথা কথিত 
বর্ণহীন ও সম্কর জাতির সহিত সম্কর জাতির মিলনে 
উৎকট সঙ্কর জাতির উদ্ভব 
মাতা পিতা জাতি ক্ষেতরপ্রাধান্য . বীর্ষা প্রাধানঃ 
শর নিষাদ পুকস ্রাহ্মণ শ্‌ত্র 
নিষাদী শর কুকুটক ্রাহ্মণ বা শুন্র শৃত্র 
উগ্রা ক্ষত্বা শ্বপাক ক্ষত্রিয় শব 


অন্থষ্ঠা বৈদেহ বেগ ব্রাহ্মণ বৈশ্ 


৯৯২৩) 


ভ্রাত্য-পিতার সন্তানের পরিচয় 


ব্রাত্য পিতা মাতা 


ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া 


বৈশ্য বৈশ্ঠা ৃ 


সন্তানের পরিচয় 

বল্ল, মল্প, নিচ্ছিবি ( লিচ্ছবি ) 

নট, করণ, খস্‌, দ্রবিড় 

[ দেশভেদে নামভেদ মাত্র ]1| ১০1২২ ॥ 
সধন্থাচার্ধ্য, কারুষ, বিজন্ম, 


মৈত্র, সাত্বত নামক পুত্রগণ | ১০২২ ॥ 


শুর প্রতিলোমজ সন্তান নিকুষ্ট। ইহা অপেক্ষা দ্বিজাতি প্রতি- 
লোমজ সম্তান উৎকৃষ্ট ॥॥ ১০২৮ ।| 


মন্তব্য $-যাহারা বেদ বিরোধী স্মার্তকর্মম গ্রহণ বা বরণ করে নাই, 
তাহা'দগকে শাসন. করিবার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা আশ্রপ্ন করিতে 
হইয়াছিল, তাহা ব্রাত্য কথাতেই প্রকাশ আছে। 


'.. আধ্য অনার্য্যের অনু ও প্রতিলোম মিশ্রণ 


* বর্ণশঙ্কর পিত] 
দন 
বৈদেহ 
নিষাদ 
শিষান 
বেদেহ 
বৈদেহ 


মাতা 
আয়োগবী 
আয়োগবী 
আয়োগবী 
বৈদেহী 
কাওযা স্ত্রী 
নিষাদ স্ত্রী 


অগ্রাকৃত পরিচয় প্রকৃত পরিচয় 
সৈরিদ্ধ,॥ ১০৩২ বাণ, ক্ষত্রিয়, বৈপত ব| শু 
মৈত্রেয় ॥ ১০৩৩1 

মারব বা কৈবর্ঘ ॥১০৩৪1 

কাওরা [ চত্দকার ]॥ 

অন্ধ, ॥ 

মেদ ॥ ১০1৩৩ । 


কাওযা, অন্ধ মেদ উহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে ॥ ১০৩৬) 


বৈদেহী পাতুসোপাক। রর 
বৈরেহী. হাড়ি! অহিত্তিক 11) ৯,1৩৭) 


বর্ণ সঙ্ধর চণ্ডাল 
নিযাদ 


(১২৪) 


কাওরা ও হাঁড়র পিতামাতা এক হইলেও ইহাদিগের বৃত্তিভেদে 
নাম ভেদ || ১০।৩৭ | 


অন্তাবসায়ী বা 
চগ্াল+ নিষাদী ৰ 
মুদর্শরফরাশ ॥ ১০।৩৯।| ১ 
থে মন্গ সংহিত্তায় লেখা আছে, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি 
বর্ণ, চতুর্থ, শূদ্র এক জাতি, পঞ্চম [বলিয়। কোন বর্ণ বা জাতি? 
নাই, সেই মন্থ সংহিতায় আবার ইহাও লিখিত আছে যে _শূত্র-জাত 
আযোগব, ক্ষত্ত। ও চগ্ডাল ইহার! বাহ জাতি। এই তিন বাহ্‌ জাতির 
স্বর্ণা কন্যা ও চারি বর্ণের (?) কন্তায় অর্থাৎ আয়োগব+ আয়োগবী 
আয়োগব+ব্রাঙ্গনী, আফোগব+ক্ষত্রিযা, আয়োগব+বৈশ্তা ও আয়ো- 
গব+শৃদ্রা_এই পঞ্চবিধ মিলনে থে সন্তান উদ্ভুত হয়, তাহারা হীন 
হইতে উৎপন্ন বিধায় হীনতর হইয়াছে । আয়োগবের পাচ রকম 
সন্তানের ন্তায় ক্ষত্বা-জাত পাচ ও চগ্ডাল-জাত পীচ-_-খোট পনেরটি 
হীনতর বর্ণ (?) উত্পন্ন হইয়াছে ॥ ১০৩১ || গরজ এমনই বালাই ! 


চাঁরি বর্ণের পরিণাঁম চৌত্রিশ বর্তমান 
সমাজে সত্ভর 


মন্থু সহিতার মধ্যে থে সকল বর্ণ ও বর্ণহীন অথবা জাত ও অজাতের 
ন।ম রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ হইতে চগ্ডাল পধ্যন্ত ইহাদের সংখ্যা মোট 
চৌত্রিশটি । কিন্ত ইং ১৯২১ সনের আদম সুমারীতে দেখা বায় সত্তরটি। 
এই জল-চল ও জল-অচল বর্ণ, বর্ণহীন ও অস্তাজ্গণ মধ্যে ধর্শের নামে 
উচ্চ নীচ ভাগ রহিয়াছে, যাহার জন্য একের অন্ন অপরে গ্রহণ করিতে 
পারে না, জল পান করিলে  জাতিচ্াত হ্য। 1 রহ একতা ঠা বিহীন, সহান্থ- 


হিন -িরি ার .োরীলালি তি এনা 





€ ১২৫) 


হিন্দু মমাজকে যেমন অধঃপাতের দিকে ল্‌ইয়! চলিয়াছে, তেমন হিন্দুকে 
আঘাত করিবারও পর্যাপ্ত সথবিধা এবং উপযুক্ত যোগ মুসলমান 
গণকে জোগাইতেছে।  শুনিয়াছি, হিন্মুধর্ম বড়ই উদার 1 কিন্তু হিন্দু- 
গণের ম্ধে। কোন উদারতাই তদৃষ্ট হয় না। বা হইছ্াছে,_বিধন্মীর 
জন্ধ। তাহাও অঙ্গকম্পা বশতঃ নহে। কঠিন আঘাতের ভ়নে। 
দুর্দলের লক্ষণ হইল,-_প্রবলের পদ লেহন । তাহাই হইল তার 
উদ্দারতা। 
উপরোক্ত ব্যবস্থার দাপটে ক্ষত্রিয়ের সংখা যাহা ক্ষেত্র ও বীর্ধয 
প্রাধান্তে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে এবং বৈদশিক আক্রমণ হইতে 
দেশকে হেলায় বক্ষা করিতেও পারিত, তাহা একবারেই অসম্ভব 
হইয়া গেল। ইহা ছাড়াও শাস্তে দেখা যাম়_-মেকল, দ্রাবিড়, লাট, 
পৌগু, কোন্নশীর, শৌত্ডিক, দরদ, দর্ক, চৌল, শবর, বর্ধর, কিরাত 
ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিযগণ ত্রাক্ষণের কোপে [বংশগত ভাবে] 
শ্ড্র্ব প্রাঞ্ধ হইয়াছে || অন্শাসন পর্ব, ৩৫ অধ্যায় ॥ 
' মন্ত্র সংহিতায়ও আছে,পৌগুক, উড়, জাবিড়, কঙ্ষোজ, ঘবন, 
. শক, পারদ, অপহব, চীন, কিরাত, দরদ, খস এই সকল দেশের কষত্রিযগণ 
শূ্রনধ প্রাপ্ত হইয়াছিল | ১০1৪৪ || 
উপরোক্ত শাস্ত্রীয় ব্যখ্যা দেখিয়া যনে হইবে, একদিন বৌদ্ধ বর্ষের 
গতি রোধ করিতে যাইয়া ত্রাঙ্মগণ ঘে সকল অনা্্যগণকে ক্ষত্রিয় 
পদবী দান করিয়াছিল, ্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা' স্বাক্ষরের পর ব্রাহ্মণ 
আধ্য ও বৌদ্ধ আর মিলিত হইবার পরেই অনার্যোর সেই ক্ষত্রিয় 
কাড়িয়া লইয়া তাহাকে শুদ্রত্বে অবনমিত করা হইল। এতগুলি ক্ষত্রিয়কে 
শৃ্র করিয়া রাখায় ক্ষত্রিযের সংখ্যাও অসম্তবরূপে ক্ষীণ [হইয়াছিল 
এবং একমাত্র ক্ষত্রিয়ের উপর দেশ রক্ষার ভার ছিল বলিয়াই কোন 
বৈদশিক আজ্ামণই ভারত পতিত 2 2 হু. 


€ ১২৬) 


যাহাতে কোনদিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মিলিত 
হইতে না পারে মনু সংহিতায় তাহার ব্যবস্থা 
নামের শেষে উপপদ বা ব্রাঙ্গণের শশ্মা, ক্ষত্রিয়ের বন্ধ, বৈশ্বের 
ভ্বৃতি ও শূদ্রের দাস “কের ব্যবহার। বর্তমানে সেই এক শা 
বন্দ্যো, চট্টো, মুখো, ও গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত সান্যাল, বাগচী প্রন্ত 
অনেক উপপদই হইয়াছে (২1৩২ )। মহাভারতে কিন্ত কাহারও নাষের 
শেষে কোন উপপদ দেখিতে পাওয়া যায় ন1। স্থতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে,-উপপদ প্রাচীন প্রথা নহে। 


উপনয়ন পথে পার্থক্য 


উপনয়ন কাল নিদ্ধারণ পক্ষে ত্রা্গণের আট, ত্রিয়ের দশ 
বৎসর তিনদাস ও বৈশের এগার বৎসর সময় ধাধ্য হইল (২৩৬), 
আর ত্রাপ্ধণের মেখলার জন্ মুগ, ক্ষব্রিয়ের কুশ ও বৈহ্ের শণ স্থির 
রহিল || ২৪১11 


শালন-তারতম্য-পথে 


অনৃচা শৃদ্র-কগ্ঠাতে পুত্রোৎপাদন করিবার অধিকার ব্রাক্ষণের ছিল। 
কিন্তু শৃদ্রের পক্ষে ত্রান কন্যা গমনে কি ব্যবস্থ। ছিল, তাহাও পঠুক্ক 
জানিয়া রাখুন। অগ্গলোম বিবাহ দার ব্র্ষণ, কষত্রিত, বৈশ্য বণত্রয়ের 
ভূতপূর্বব শ্বস্তর যদি কখন ব্রাঙ্গন কন্তা গমন করিত__জাঞজর বিধানে 
তাহার লিজচ্ছেদ হইত । শুধু ক ইহাই? মু সংহিতার ৮ন অধ্যায়, 
২৭৯-২৮৩ শ্লোক দেখুন। নেক কিছু ছেদব্রই ব্যবহা রহিয়াছে 
দেখতে পাইবেন । যথা ₹_- 

৮1 শর কর, চরণাদি- দারা শ্রেঃ জাতিতে 


৮... 


ব্রণ 
এতে 
মর 





(১২) 

মহ্ছসংহিতার় “মহ্ছর আজ্র,” বলিবার হেতু-ইহা মুর নিজের লেখা 
নহে বুঝিতে হইবে। 

২। শৃত্র যদি শ্রেষ্ঠ ব্াক্তিকে মারিবার জন্য হাত তোলে--সে 
হাজ কাঁট। যাঃবে-_পা তুলিলে পা কাটা যাইবে। 

৩। শুর যদি ব্রণের সহিত একাসনে বসে রাঙা সেই শৃত্রের 
কটিদেখে তপ্ত লৌহ শলাকা হার! চিহ্নিত করিয়। দেশ হইতে বাহির 
করিয়া দিবেন । 

৪) শৃত্র ষদি ত্রাঙ্মণের গায়ে থুতু দে তাহার ওষ্ঠাধর কাট! 
যাইবে। ব্রাঙ্গণের গাত্রে প্রশ্বাৰ করিলে লিগ কাট! যাইবে । 

£1 শুত্র ব্রা্ষণের কেশাকর্ধণ করিলে কিছ্বা_হিংস। করিবার 
বুদ্ধিতে পাদদধর গ্রহণ, চিবুক স্পর্শ ব। অগ্ডুকোষ ধরিলে সেই পাপে 
শৃঙ্ছের হাত কাটা যাইবে । 

৬। শূদ্র জাতির প্রতি দারুণ অঙ্গীল বাক্য প্রয়োগ করিলে 
ভাহার ভিহবা কাটা বাইবে। যেহেতু_নিকষ্ট অঙ্--] ব্রগ্চার ] পাদ 
হঈ,ত শুদ্ের জন্ম ॥ ৮২৭০ ॥ 

+। শূদ্র হিংস। নিবন্ধন দ্বিজাতির নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহ।র 

মুখের মধ্যে ১৯ অঙ্গুলি পরিমাণ দগ্ধ লৌহ শলাকা প্রবেশ 
করাইবে ॥ ৮২৭১ ॥ 

৮। দর্প করিয়। শূদ্র যদি ত্রানণকে ধশ্ধোনদেশ করে, রাজা সেই 
সুরের মুখে ও কর্ণে তণ্ত-তৈল নিক্ষেপ করিবেন | ৮1২৭২ ॥ 

এই রকম ব্যবস্থা দেখি] মনে স্বত;$ উদর হয় ব--এই ভীষণ অত্যা- 
চার নিবারণের জন্যই ভগবান এদেশে মুসলমানকে আনিয়াছিলেন। 
এবং হিন্দু জাতির অবাধ জ্ঞানাঞ্জনের জনা পরে ইংরাজকে আনিয়াছেন। 
যাহার বাবস্থায় আপামর হিন্দু বেদ, সং হতা, পুরাণাদিতে কি আছে 
জানিতে ও পড়িতে পারিতেছে। এ 


(১২৮) 
এই প্রকার স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ব্যবহারেই শুত্রের সহিত দ্বিাতির 
সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়। গেল। হিন্দুজাতির অগ্রগমনের আশ! চিরকালের 
জনা রুদ্ধ হহল। একথায় হয় ত কেহ কেহ হাঁসিবেন জানি, আমর! 
কিন্ত এ ব্যবস্থ! দেখিয়া হাসিতে পারিলাম না। 


শব-বহন-পথে 


পাঠক! সংহিতাকার ভৃগু, শূদ্রকে দুরে রাখিবার জনা যে 
মন্ত্রপাঠ করিতেছেন এবং সেই মন্ত্রের মধ্যে ক্ষত্রয় ও বৈশাকে পৃথক 
করিবার বে ইঙ্গিত রাখিয়াছেন তাহ। আবণ করুন ॥ সংহিতায় আছে £- 
শর মৃত হলে তাহাকে বাড়ীর দঙ্গিণ দ্বার দিপা শ্বণানে লইয়া যাইবে। 
বৈশোর শব পশ্চিম দার দিয়, ক্ত্রিয়ের শব উত্তর ছার দিদ্ভা এবং 
ব্রাহ্মণের শব পুর্ব দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে ॥ মন্গু, ৫ অধ্যাম-_ 
ম২ শোক ॥ 
আব্মীয় স্বজন থাকিতে ব্রাহ্ষণাদি বর্ণত্ররের মৃতদেহ শুত্র দ্বার! 
বহন করাইবে না। যেহেতু শূদ্রম্পর্শে মুতের আত্মা অন্বর্গ-লোক 
গ্রাপ্ধ হয়। তবে যন্দ স্বর্জাতীঘ না মিলে, তখন ব্রাঙ্গণের শব 
ক্ষত্রিয়ের দ্বারা তদভাবে বৈশ্যের দ্বারা, তদভাবে শৃদ্রের দ্বারা বহন 
করাইবে ॥ ৫1১০৫ ॥ 
অর্থাৎ যদি স্বজ্াতি দ্বারা মৃতদেহ বহন করাইবাঁর স্থবিধা ন। 
থাকে, তখন শূদ্র বহন করিলে ম্বৃত আত্ম! অন্ধর্গ-লোক প্রাপ্ত হইবে 
না! চমৎকার যুক্তি বটে ! 


অশোচ-কাল-প্রভেদে 


সপিগু-মরণে ত্রাক্ষণ দশদিবস, ক্ষত্রিয় ছাদশদিবস, বৈশা পঞ্চদশ 
দিবস ও শৃদ্রে একমাসে শুদ্ধ হয়। ৫৮৩) 


€ সস ) 

কিন্তু এই মনন সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে অশেটচ: প্রসঙ্গে একটি 
অস্পষ্ট মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রও কুম্ধুক ভট্রের অতি প্পষ্ট টাকা নিষ্নে 
উদ্ধত করা হইল £__ 

দশাহং শাবমাশোচং সাপত্ডেু বিধীয়তে। 

অন্দাক্‌ স্চয়নাদস্থণাং ত্র্যহযেকাহমের চ ॥ ৫1৫৯ ॥ 
অথাৎ ত্রাঙ্গণের সপিগ মরণে দশ দিন, চারি দিন, তিন দিন ও 
এক দিন অশৌচ হইবে । কেন এমন রকমারী ব্যবস্থা হইল, সে 
কথা মন্থসংহিতায় নাই। কিন্ত কুুক ভট্ট্রের টাকায় উল্লেখ দেখা 
যায়। যথা, “দশাহমিভি। * * ৯ সপিশ্ডেষু শবনিসিভমশোচং 
দখাহোরাত্রং * * * | অর্বাক সঞ্চায়নাদস্থণাং চত্রহোপলক্ষণম্‌। চতুর্থে 
দিবসে অন্তি সঞ্চয়নং কুরধ্যাৎ ইতি বিণ বচনাহ। ত্রাহমেকাহোরাত্রং 
বা। *** যথহীদক্ষ :__ 

“একা হাচ্ছুধাতে বিপ্রো বোহগ্রিবেদসমন্থিতঃ। 

হীনে হীনে ভবেচ্চৈর ত্রাহশ্চতুরহস্তথা ॥” ৬।৬ ॥ 
“ীতাগ্রিমতো মত্ব্রাঙ্ষণাত্মকরৎসশাখাধ্যায়িন একাহা শৌ5ং। তন্ত্র 
োতাগ্রিবেদাধা়নপ্তণয়োরেক গুণরহিতে। হীনঃ তস। ত্রাহ উভরগুণ- 
রহিতন্ত হীনতরঃ কেবল স্মার্তাগ্রিাংস্তস্ত চতুরহ, সকলগুণরহিতস্ত 
দশাহ। | তদাই পরাশরঃ--“নিগুণো! দশভিদ্দিনৈহ, ইতি।” 

অর্থাৎ--এযে ব্রাক্ষণ শ্রোতাগ্লির পূজন ও বেদ অধ্যয়ন করে, তাহার 

এক দিন অশোচ। যে ব্রাহ্মণ আৌতাগ্ি ত্যাগ করিয়। বেদাধায়ন 
কবে, সে হীন--অতএব তাহার তিন দিন অশোৌ5। অগ্নিও বেদ 
বহিত ব্রাহ্মণ কেবল স্মার্ভাগ্রির পৃজ! করে, সে হীনতর | স্তরাং তাহার 
চারি দিন অশোচ। আর যে প্রাঙ্গণ আোতাগ্ি, বেদাধ্যায়ন ও স্মান্তা 
রহিত [ত্যাগী] তাহার দশ দিন অশোচ। পরাশর সংহিতাদ্গ 
আছেঃ 

৯ 


(০১৬০) 

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো। যোহন্ি বেদ সমস্থিভঃ। 

ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্ত দ্বিহীনে! দশভিদ্দিনৈঃ ॥ ৩1৫ ॥ 
অর্থাং,-_ে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ সমস্থিত, তাহার এক দিন অশৌচ । 
যে ব্রাহ্মণ [ অগ্নি ছাড়িয়া] মাত্র বেদ সমস্থিত তাহার তিন দিন 
অশোচ5, অগ্নি ও বেদ এই দুই হীন ব্রাহ্মণের দশ দিম অশৌচ 1” 

শুধু দক্ষ ও পরাশর সংহিতা নহে, একথা অন্রিসংহিতাও লিখিত 

আছে যে, 

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নি বেদ সমস্থিতঃ। 

ত্রযহাথ্থ কেবল বেদস্্ নিগুণে। দশভিদ্দিনৈঃ ॥ ৮৩ গ্লোক॥ 
অথাৎ্»__যে ত্রাক্ষণ অগ্রি ও বেদ সমন্বিত, তাহার এক দিন অশোচ। 
ষে ব্রাঙ্ষণ [আগগ্র ছাড়িয়। ] মাত্র বেদ সমন্থিত, তাহার তিন দিন অশোৌচ, 
অগ্নি ও বেদ সম্বন্ধে নিগু৭ [বেদ ও অগ্নি ত্যাগী] তাহার দশ দিন 
অশোৌচ ॥ 


যে ত্র।ক্গণের দশ দিন অশ্োৌচ সে শুদ্র, তাহার শান্ত্রীর 
কোন ব্যবস্থা দেওয়া অথবা! গুরু পুরোহিত 
হইবার অধিকার নাই। 


এই গ্রস্থে অগ্নি ও বেদ ত্যাগ করিলে ব্রাঙ্গণ যে শুত্র হয়, প্রমাণ সহ 
তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ অর্থ-_ 
্রা্মণ শ্রোতাগ্সি, বেদ ও স্মার্ভামি ত্যাগী অর্থাৎ--একেবারে শৃদ্র। 
অথচ এই ত্রাধধণগণ মধ্যে অনেকেই পুরুষাল্থক্রমে গুরু ও পুরোহিতের 
কাজ করিয়া আমিতেছেন। অঝ্রাঙ্ষণগণ জানিতেন না, এই সকল 
্রাক্মণ গুরু ৪ পুরোহিত হইবার পক্ষে উপযুক্ত কি না। কিন্তু ব্রাহ্মণ 
সমাজে ত কোন দিনই শাল্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হয় নাই! অথচ 
তাহারাও সমাজকে কখন বলেন নাই যে, এমন গুরু ও পুরোহিত্ত 


(১৩১) 


দিয়া কাজ করাইলে তাহাতে কোন ফল হয় না। যেহেতু বিভিন্ন 
ধর গ্রস্থে এই সকল মত ব্যক্ত আছে,-_ 

১। যেক্রাঙ্ষণের বেদ বিদ্ভার সহিত সম্পর্ক নাই, ধান্মিক নরপতি- 
গণ, তাহার দ্বারা শৃদ্রের কাধ্য করাইয়া লইবেন ॥ ইরিবংশ, ভবিত্ত 
পর্ব, ২১৪ অব্যায় ॥ 

২। সংহিতা শ্রেষ্ঠ মস্থতে আছে"্রাঙ্ষণাদি তিন বর্ণের মধ্য 
যাহারা বেদ অধ্যয়ন ন| করিয়! অন্ত ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা জীবিতা- 
বস্থায শূতরত্ব প্রা হ ॥ ২। ১৬৮। এই কথার উদাহরণে মন্ সংহিতায় 
লিখিত আছে, (ক) ক্লীব যেমন স্ত্রীতে সম্তানোৎপাদনে অক্ষম, গাভী 
যেমন গাঁভীতে নিস্ফল, তদ্রুপ বেদ অধায়ন হীন ব্রাহ্মণ নিস্ষল অর্থাং- 
কোন কার্ধয কারক হয় না ॥ ২1১৫৮, ॥ - 

(ধ) যেমন কাষ্ট নিষ্মিত হস্তী ও চর নিশ্মিত মগ কোন কার্ধাকরী 
২ না, তদ্প বেদ অধ্যয়ন ন! করিলে, ব্রাক্ষণ কোন কার্যকরী হ্য় 
না তাহার ব্রাহ্মণ নাম নিরর্থক ॥ ২1১৫৭ | 

৩। ভীম্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ অসৎ কর্ধ পরায়ণ হইলে লোকে 
তাহাকে দাস, কুকুর, বৃক্‌ ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে॥ শান্তি প্ব, 
৬২ অধ্যায়॥ 

৪। ইন্দ্র কহিলেন,_-বাগ যজ্ঞাদি কম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্শ গ্রতি- 
পালন করা অবশ্ত কণ্তব্য। যে উহার বিপরীত কম্মে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহাকে শক্ষর স্যার শত্্ দ্বারা বধ করা কর্তব্য ॥ শাস্তি পর্বব, ৬৫ 
অধ্যায় ॥ 

৫ ভীগ্ম কহিলেন,-ন্বধণ্ন [ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, 
দান ও প্রতিগ্রহ ] বিহীন ব্রাহ্মণ শৃ্র তুল্য বপিয়! কীন্তিত। হে সমন্ত 


(৯৩২) 


নাই, ধান্মিক নরপতি তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও 
তাহাদিগকে বিনা বেতনে কাধ্যে নিয়োগ করিবেন। 
বন্দ্াধিকারী, দেবল, নক্ষত্র যাজক, গ্রাম্য যাজক, শুর্লু গ্রাহক ব্রাহ্মণ 
চণ্ডাল তুল্য ॥ শান্তিপর্ধব ৭৬ অধ্যায়॥ 

৬। ভীঙ্ম কহিলেন, যাহার বৈদিক কণ্ধে ব্যাথাত করে, তাহারা 
দস্থ্য [অনার্য] ॥ শান্তিপর্ব। ৯১ অধায় ॥ 

উপরোক্ত শাস্ত্রবচনগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভ্রমেও সমাজকে কথন 
শ্তনান নাই। বরং শুনাইয়াছেন,_ত্াক্ষণ ঘদি নিন্দিত কাধ্য করে, 
তথাপি সকলের পৃক্ধয। যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা-স্বব্ূপ ॥ মঞ্জু 
৯৩১৯ ॥ 

ইত্তিভীসজ্ঞ বাক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, ভরতে বৌদ্ধগণ 
হান হইবার পরে পুনরায় যে রাজশক্তি স্থাপিত হইঘ্াভিল, তাহা- 
দিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এই সকল ক্ষত্রিয় বাক্গণও 
স্ার্তকন্্ আশ্রম করিয়াছিলেন । এমত অবস্থায় মন্থ পরাশর প্রস্তুতি 
সংহিভায় যে পরিষদের কথা দ্রেখা যায়, এ বিধি অনুসারে সমাজে 
প্রায়শ্টিত্তাদির ব্যবস্থার জনা যে পরিষদ গঠিত্ত ইইত এবং মেই 
পরিষদের ব্যবস্থ। যে রাজার মারফতে প্রদত্ত হইত, ইহাই এখন 
বলিতে হইবে । 


পরিষদের কথা৷ 


ব্যবহারতত্ব গ্রন্থে লিখিত আছে,_- 
যন্মিন দেখে নিষীদস্তি বিপ্রা বেদবিদজ্য়ঃ | 
রাজ্ঞঃ প্রতিকূতো! বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণন্তাং সভাং বিছুঃ ॥ 


অর্থা-_যে স্থলে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনজন বেদবিছ্্‌ ত্রাহ্মণ 


€ ১৩) 


পগ্জিষদে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ ফে সকল বেদজজ ব্রা্দণ নিযুক্ত 
হইতেন, তাহারা রাজার দ্বারাই মনোনিত হইতেন। 

মঙ্ছ সংহিতায় পরিষদের কথায় প্রথমে লিখিত হইয়াছিল,_খক্‌ 
সাম ও যজুর্ধেদ--বিশেষজ্ঞ ভিন জন দ্বারা পরিষদ্‌ গঠিত হইবে, সাহারা 
যাহা নিরূপণ করিবেন, তাহাই হইবে ॥ ১২1১১২॥ আর সর্বশেষে 
বিধান রচিত হইয়াছিল,__ 

যেখানে দশজন উপধুক্ত বাক্তি না মিলিবে সেখানে কমপক্ষে 
তিনজন বিদ্বান, সদাচার সম্পন্ন ব্রাঙ্গণই পরিষদ হইবে ॥ ১২১১০ ॥ 

পরাশর-সংহিতায়ও প্রারশ্চিত্তের জন্ত পরিবদ গঠন করিবার বিধি 
আছে এবং কিবধপ ব্রাহ্মণ সহায়ে পরিষদ গঠিত হইবে, তাহা লিখিত 
আছে। পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে--যত কথা আছে, তাহা দেখিয়! মনে 
হইবে, ইহা এক সময়ে ₹চিত হয় নাই। যতদিন প্রাঙ্গণবর্ণ সজীব ছিল, 
তখনকার মত ব্যবস্থা, বখন নিজ্ঞীব হউয়/ছিল, তখনকার মত ব্যবস্থ] 
ও যখন জ্ঞান পবন” প্রায় লোপ পাইক্জাছিল, তখনকার মত ভিন্ন 
'ব্যবস্থা--এই তিন রকমের ব্যবস্থাই রহিয়াছে। 
_. সজীব পরিষদ 2 পরাশর-সংহিতায় আছে, “যে সকল ত্রান্ষণ 
সাবিত্রী (বেদ) অথব। গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধা উপাসনা! জানে না ও 
অগ্রিতে হোম ক্রি! করে না, অথবা রুষিকাধ্যে নিষুদ্ত, তাহারা কেবল 
নাম মাত্র ব্রা্গণ। এইরূপ ব্রতরহিত এবং মন্ত্র ও জাতি-মাত্র-জীবী 
সহমত ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও, তাহাকে পরিষদ্‌ বল। যায় না। অজ্ঞানাভি- 
তত মূখ, ধর্মমতবিমূঢ ব্যক্তিগণ যে কথা বলে তাহাতে কেবল সেই 
পাপ শতগ্ুণে বিভক্ত হইয়া, সেই সকল বক্তাদিগকেই অশিয়। থাকে । 
ধর্মশান্তের প্রকৃত মন্ত্র ন। জানিয়া, যাহার। প্রারমস্চিত্ ব্যবস্থা দেয়, 
তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নাশ হয় বটে ; কিন্তু ব্যবস্থা- 
ফ্লাত! সভাগণ 7সই পাঞ্ি_2+ 2 ২ 


(৮৪) 


চারিজন কিছ! শুধু তিনঞ্জন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ যে ব্যবস্থা দিবেন, 
তাহাই যথার্থ ধশ্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহন্ম লোকের কথাও 
ধশ্ম বলিয়। গ্রাহা করিবে না ॥ ৮1১৫ ॥ 

বাহার প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়! অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়া ধন্দশান্ত্রের বাবস্থা দেন, সেই সকল বহ্গুণ-বেত্তা পণ্ডিত- 
গণকেই পাপ ভয় করে। ঘেমন পাথরে জল থাকিলে বাষু ও কুর্যোর 
উত্তাপ দ্বারা ক্রমে শোষিত হয সেই ূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরি- 
বদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়, তাহা আর পাপকারী কিন্বা 
ব্বস্থাদীত। পরিষদ কাহাকেও অর্শে না ॥ ৮/১৬-১৮ ॥ 

এই সকল পরিষদের ব্রাহ্মণগণ অগ্নি ও বেদ-পৃজ্জক ছিলেন। ইহার 
পরের যুগে ষখন এক-মাত্র বেদই ব্রাঙ্গণের স্থল রহিল, তখন রচিত 
হইল,_. 


নিজাব পরিষদ 


প্যাহারা। বেদ-বেদার্গ-পরায়ণ ধর্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্রি (যেদিন, 
ভূমিষ্ঠ ইইবে, সেই দিন হইতে আতর ঘরের আগুণ মরণ পধ্যন্ত যাহার! 
রাখে এবং সেই আগ্তণে দাহ করে, তাহাদিগকে আহিতাগ্সি বা সাগ্সিক 
ক্রাহ্ষণ কহে) নহেন, তাহাদের পাচ জন বা তিন জন একত্র হইলেই 
তাহাকে পরিষদ্‌ কহে ॥ ৮1১৯ ॥ 

ধিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্বিকল্প হৃদর বেদাঙ-বেত্বা, ধন্দপাঠক, 
তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষদ্‌ 1” ৮1৩৪ ॥ 


স্কৃত পরিষদ £_- 


“কিন্ত যদি পাচ জন বেদজ্ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, ধাহারা স্ববৃদ্তি 


€ 55৫ ) 


কিন্তু ধাহারা মুনি, আস্মজ্ঞা সম্পন্ন ্বপ্, যন্তর-যাজনকারী, দেবব্রত- 


পরায়ণ, স্নাতক ব্রাঙ্গণ তাহাদের একজন হইলেও পরিষদ বলা 
যায় ॥ ৮1২৯ ॥ 


“নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাঙ্গণও মধাবিৎ পরিষদ্‌ হয় ॥” ৮ ৩৪ ॥ 

উপরোক্ত ছুইটি মনত তধনই লিখিত হইয়াছিল, যখন বেদ ও অগ্নি 
ইহার কোনটির ধারই ত্রা্মণগণ ধারিত না। 

আবার এই অধ্যায়েই লিখিত আছে, ষে সকল বিপ্র কেবল 
নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা বদি প্রারশ্চিত বিধি দেয়, তবে সেই পাপ 
কশ্মে দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদপাঠ 
করিয়। থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত, তাহারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
বিষয়াসক্ত লোকের আশ্রয়ন্বরূপঞ্চক ॥ ৮/২*-২৮ ॥ 

উপরোক্ত মন্ত্র সকল হইতে দেখা যাইতেছে, পরিষদ ইচ্ছা হইলেই 
গঠিত হইতে পারত না, রাজার মঞ্জুরীর অপেক্ষা করিত। তাই 
গরাশর-সংহিতায় লেখা আছে,-দ্বিজগণ রাজার অন্থমতি 
পাইলে, তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত-বিধি 
তাহার! নিজে কখন বলিবেন না। 1 ৮1৩৫ ॥ 

পরিষদ গঠনের কথ! অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে। উপরে ষে 
ব্গানগবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহা! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহোদয়ক্লুত। ইহা পড়িগ্না মনে হইল,__.কোন ব্যক্তির 
কোন অপরাধের কথ! রাজা জানিতে পারিলে অপরাধী সন্ধে কিরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত হওয়া বিধেয়, তাহ! নির্ধারণ করিবার জন্য রাজ উপযুক্ত 
ব্রা্মণের দ্বারা পরিষদ গঠন করিতেন । 

প্রথমে যে পরিষদ গঠিত হইত, তাহাতে অগ্নি ও বেদপৃজক ব্রাহ্মণই 
স্থান লাভ করিতেন । ইহারা সংখা কিন ১১ 

টি 


€ ৯৯৬) 


দ্বিতীয় স্তরে, _অঙ্সিত্যাগী মাত্র বেদপাঠকারী ও পঞ্চ মহাযজ্ঞে 
দীক্ষিত ব্রার্ষণ হইলেই চলিত। 


তৃতীয় স্তরে,--মাত্রর একজন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মুনি হইপেই পরিষদ 
হইত । অন্যথায় দশজন ব্রাহ্মণ । 


মস্তবা £_মুনি ! মুনির সঙ্গে বেদপন্থী সমাজের কি সম্পর্ক ? হিন্দুর 
বেদ হইতে উপপুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র যা কিছু সমন্তই খষিদের উক্তি বলিয়! 
লিখিত আছে। খ্ঞ্গেদের মধ্যে যেমন আধ্যবর্ণের উৎপত্তির কথা না 
বলিরা বলা হইয়াছে ত্রাঙ্মণোহস্তমুখমালীৎ, তেমন খধিদের ক্ষমতার 
কথা না বলিয়া, বলা হউবাছে দুইটি মন্ত্রে মুনির কথা, যাহার সহিত 
বেদ বা বেদপম্থীগণের (কোন সম্পর্ক নাই। যখা,ষিনি মুনি হনঃ 
তিনি আকাশে উড্ডিতে পারেন, সকল বস্ত দেখিতে পান। যে স্থানে 
যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রি বন্ধু [ মানবের বন্ধু কিন! 
তাহ] -কিন্ত বলা হয় নাই ], সংকর্ধের জন্যই তিনি জীবিত্ত থাকেন 
(১০1১৩৬।৪ )। অপর মন্ত্রে আছে,যিনি মুনি হন, তিনি বাযুপথে 
ভ্রমণ করিবার ঘোটক স্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাহাকে 
পাইতে ইচ্ছা করেন । পুর্ব ও পশ্চিম-এই ছু সমুত্রে তিনি বাস 
করেন ॥ ১০1১৩৬।৫ ॥ 

বলা বাহুল্য, শাপ্য মুনি বা বুদ্ধদেবকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধন্দ ও 
সাহিত্যে যে মুনি শব্দের ব্যবহার, এ মুনিশব্দ যে বৌদ্ধদের নিজন্ব নহে, 
উহাও যে বেদে আছে, ত্ষাহাই দেখাইবার জন্য এ ছুইটি মন্ত্রকে খষি 
রচিত গন্থে স্থান দিতে [হইয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞান্ত হইল, এই 
দেবানাং প্রিয়, বায়ু পথের ঘোটক স্বরূপ, সমুত্র-বাসী মুনি জীবটিকে 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেওয়ার জন্ত কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, সে 


(৬) 


পু্ধাপর ধার ছিল/-ধাহারা অগরিপূজ্জক, গারতীনিষ্ট ও. (মহা) 
তন, তাহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রে্ | ইহার পরে ধাধা হইল,-স্ছঃশীল 
হইলেও দ্বিজ পূজা হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রি হইলেও পৃঙনীয় 
হয় ন।॥ পঃ সং ৮৩২ ॥ 

প্রয় হাজার বৎসর ভারতবর্ষ পরাধীন। ব্রাঙ্গণ কত্তুক বংশগত 
বর্ণ বিভাগ, শৃদ্র সংশ্রব ত্য।গ ও গাথ্রে জোরে অনাধ্যগণকে বংশগত, 
জাবে মুচি, মেথর, ধার্গর, মুরদাফরাদ জাতিতে পরিণত করিয়া 
রাধা এবং সর্বদা জগ্ত অনাধা ও অপ্পুশ্াকে সমভাবে দ্বার 
চক্ষে দেখ--ভাগতে মুসলমান আক্রমণ সহজ হইয়াছিল , তারপরেই 
অত্যাচরিত অনাধাগণ দলে দলে খুসলমান হইতে লাগিপ। এই 
ভাবে সত শত বৎসর মুসলমান রাজতে ভারতের পাস কোটি অঙ্যা- 
চারিত, উৎপীড়িত, মণাজ পরিত্যাক্ত অধিবামী সুসসমান সমাজে স্থান 
লাভ কিয়াছিল। 

এই হাঙ্জার বৎসরের মধ দক্ষিণ ভারতে মহারাজা ছত্রপতি 
শিবাজা ও পাঞাবে মহারাজা রণজীং সিংহ ছাড়া উল্লেখষোগা কোন 
নরপতি ছিলেন ন।। ভারপরে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ত। 

হতরাং আজও যে গ্রাথে গ্রামে ত্রা্গণগণ প্রায়শ্চিত্ব-বিধি 
দিতেছেন, ইহা কোন্‌ রাজার নির্দেশ মত, আর এই যে লক্ষ লক্ষ লোক 
সমাজ হইতে পরিত্যাক হইল, তাহা হইয়াছিল কিরূপ পরিষদের বিচাকে। 
সে কথা কি হিন্দুগণ ত্রাঙ্মণ-স্যাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন না? 

যে বান্ষণগণ অশ্প ও বেদহ!ন হইয়। দশ দিন অশোঁচ গ্রহথে বাধা 
আছে, যে ত্রাণগণ মধ্যে অজ্ঞের সংখ্যার সীমা নাই, যে ্রাঙ্মণগণ- 
মধ্যে সংযতেজ্রিয়ের সংখ্যা খুবই কথ, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে না, 
পঞ্ষমহাধজ্ঞের ধার ধারে না, শিক্ষিত ব্রাঙ্গণ-পঞ্ডিতের মধ্যে যেখানে 
নেক ব্রাহ্মণই শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুন্ধুর বৃত্তি বা চাকরী গতণ আনিস 


১৬৮) 

আর সকল দেশেই খন ইংরাজই বিচার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কদাচ 
ব্রাঙ্মণগণকে পরিষদ করিয়া বিচার করিতে আহ্বান করেন না, তবুও 
বেদ ও অগ্নিহীন শূত্র-ত্রাঙ্ষণগণ যে ধর্ম ও সমাজ-ম্পর্কে অনধিকার 
চর্চা করে, সমগ্র হিন্দুসমাজ যদি এখনও তাহার গতিরোখ না 
করেন, তবে এই শৃক্রাচীরী নামমাত্র ব্রাঙ্ষণের অদ্ভুত শাস্তরব্যাথ্যার 
ফলে দেশ রসাতলে যাইবে । কদাচ হিন্দুজাতি একতা লাভ করিয়া 
উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে ন৷। আর এই শৃদ্রাচারী স্বান্মণ যত বেশী 
দিন প্রশ্রয় গাইবে, ততদিনই সমাজে বর্ণ বিভাগ ও ছুঁত্মার্গ বাঁ 
91509 170 1701 প্রবল খাকিবে এবং দেশের দুর্দশাও চরম অস্তিমে, 
উপস্থিত হইবে । . 


শান্তর হইতে এমন বাক্যের উদ্ধার-_ 
যাহা মোটেই বিচার সহ নহে 


উদাহরণ স্বরূপ রক্ষণশীল ব্রাপ্দণগণের তথ! কথিত অশ্পৃশ্তদের মন্দির, 
প্রবেশের বিরুদ্ধে বাস সংহিত। হইতে যে অকাটা প্রমাণ () উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন, সেই কথা বল! ঘাইতে পারে | ১ 


্রাঙ্মণীর গর্ভে শূত্রের ওরসে যে সন্তান, তাহা চণ্ডাল হয়। চঙালের, 
সন্তানও চগ্ডাল হয়। 

চগাঁল তিন প্রকার £_- 

১। কুমারীর ( কন্তার ) সন্তান চগ্ডাল হয়। 

২। সগোত্রে বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হয়। 

৩।॥ গোমাংস ভক্ষণ করিলে স্তাজ হয়! 

অস্ত্যজের তালিকায় বল! হইয়াছে,__বদ্ধকী, মালী, বরট, মেদ» 


(৬৩৯ ) 


উপরোক্ত শান্তর বাক্য জানাইয়া রক্ষণশীল ব্রান্মণগণ হিন্বগণকে 
ইহাও জানাইয়াছিলেন ফে১-অস্তযজের উপস্থিতিতে মন্দির ও দেবত। 
অপবিত্র হয় বলিগাই, তাহারা হিরিজনের” মন্দির প্রবেশের বিরোধী । 
সাধু! 

অতএব ব্যাস সংহিতার উক্ত বিধানগুলি বিচার করিয়। দেখা 
প্রয়োজন, উহ সমর্থন কর! সঙ্গত ও ফুকিযুক্ত কি না। ₹__ 

কানীন পুত্র কখন চগ্ডাল হইতে পারে না 

সত্/বতী-সথত-রুত ব্যাস সংহিতায় অস্তাজের পরিচয়ের সহিত 
তাহার নিজের জন্ম ও কর্মের কোন সঙ্গতিই রক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ__ 

১। কুমারী-পুত্র যদি চণ্তাল হইত, তবে ব্যাসদেবও চঙ্ডাল 
হইতেন। তিনিও যে কুমারীর গর্ভজাত সন্তান ! [ মহা, আদি, ৬৩. 
অধ্যায় 7, আর গোমাংস আহারে মানুষ ষদি চাল বা অস্তজ হইত, 
তবে ব্যাসদেবেরও চঙ্জাল হওয়া উচিৎ চিল । কারণ, মাননীয় বিয়া 
গে! সাধন মধুপর্ক দ্বার। তিনিও ষে পৃজিত হইয়াছেন ॥ কালী সিংহ 
মর, আদি, ৬০ অধ্যায়॥ কিন্ত বর্ধমান রাজ মহাভারতে অন্তরূপ 
আছে।& 

' কুমারী-পুত্র যদি চণ্ডাল হইত, তবে মঙ্থ সংহিতায় কানীন পুত্রের 
কথা কখনই থাকিতে পারিত ন1। অধিকন্ধ নিম্ন মন্ত্রটিও দৃষ্ট হইত 





* মহাভারতে (আদি পর, ৬, অধ্যায়) জণনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে ব্যাসদেবের 
উপাস্থতি প্রসঙ্গে লিখিত আছে,_-“জনমেজয়” সেই পিতামহ কৃষ্ণ দৈপায়নকে পান্ক 
অর্ধ ও (মধুপকের জন্ট) গে! নিবেদন করিলেন। ব্যাসদেব ভ্রীতমনে সেই সমস্ত 
পা এহণ করিয়া অকারণে জীবহংসা উচিৎ নর বলিয়া! গৌবধ করিতে দিলেন না 

“জীবহিসৈ/” কথাটা বৌদ্ধদের নিজম্ব। স্বতরাং উপরোক্ত কখা হইতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, উহা ত্রাঙ্গণ বৌদ্ধ চুভিনামার পরে লিখিত হইয়াছিল, যেন স্বেতফেত 
ও দীর্ততমার নামে যৌন-শাসন কখা লিখিতে হইয়াছিল । 


৩] 


২শাঅধিবাছিত্ত অবস্থা: উৎকঈ জাতীয়: পুর্ব সহবাসে কন্তার 
'ক্কোন দণ্ড হইবে না॥ ৮1০৬৫ 

কুমারী কুস্তীর গর্ভজাত পুন্ধ মহারথী দাতাকর্ণ। ইনি সত গৃহে 
গ্রতিপালিত বলিয়া ইহার বিরুদ্ধ পক্ষ, ইহাকে সুতপুত্র বলিয়া গ্লেষ 
করিলেও, তিনি দূর্য্যোধন কর্তৃক অঙ্গ দেশের রাজ। হইয়াছিলেন 
এবং ছূর্য্যোধনের সহিত সমভাবেই উঠা বস| করিতেন। চগ্ডাল 
হইলে বোধ হয় অনৃষ্টে কোন দিনই এ ভারে রাজপদ লাভ 
হইত ন|। 

মস্ত স্হিতায় কানীন পুত্রের কথায় লিখিত আছে, _কানীন পু 
ভাবী পতিরই পুত্র হইবে ॥ ৯1১৭২ ॥ 

যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে,_-কাশীন পুত্র মাতামহের পুত্র 
হইবে ॥ ২1১৩২ ॥ 

বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে,__পণ্তিতের। বলেন, কানীন পুত্র মাতামহের 
পুত্র স্থানীয় ১৭ অধ্যায় ॥ 

বেদ ও মনু সংহিতার মতের বিরুদ্ধে অন্ত শাস্ত্রের মত যখন গ্রহণ 
যোগা হইতেই পারে না, তখন ধার্য হইল,--কোন কুমারীর পুজই 
নিন্দনীয় নহে, চণ্ডাল হওয়া তদূরের কথা । , 

স্বগোত্রে বিবাহের সন্তান চগ্ডাল হয় না 

২। স্বগোত্রে বিবাহের সস্তান চণ্ডাল কি? আমর! কিন্তু মহাভারত 
বর্ণিত ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রাজগণ মধো জ্ঞাতি কম্ার 
সহিতই যৌন সম্বন্ধ দেখিতে পাই | পাঠকগণও আরও পরিষ্কার দেপশিতে 
পাইবেন, যদ্দি বংশাবলী মিলাইয়া দেখিতে পারেন, বংশীবলীতে 
আছে,রাঞ্জা যযাতির পাচ পুত্র । তন্মধ্যে যদ ও তুর্স্থ খষি কন্তা 
দেবধানীর গর্ভজ/ত, জন্গ, ভ্রন্ছা, ও পক টদ ত্যকন?1 শর্বিষ্ঠার গজ, । 
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সন স্থাপন করিয়াছেন । সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে,_জ্ঞাতি 
কগ্ঠা বিবাহের সন্তান ক্ষত্রিয় ভিন্ন চণ্ডাল হয় নাই, তখন ধাধ্য হইল, 
স্থগোত্রে বিবাহের সন্তান কখনও চগ্ডাল হইতে পারে না। অধিকন্ক, 
বিষ্ুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মা পুরাণ, মত্ম্য পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণমতে 
্রাঙ্গণ বর্ণ ক্ষত্োপেত বা ক্ষত্রিয় বংশ-জাত ॥ স্থতরাং স্থগোত্র বিবাহের 
সন্তান চণ্ডাল হয় নাই। হইগ্জাছিল,-_কাথায়ন ব্রাঙ্ষণ, হারিত ব্রা্মণ 
মতান্তরে আলিরস ও হারিত একই ], মৌদগল্য ব্রাহ্মণ, গার্গ্য ত্রাহ্ষণ 
প্রভৃতি । 


গো মাংস ভক্ষণে চগ্ডাল হয় না 

৩। গো মাংস থাইলে যদি মাহ্ষ চণ্ডাল হইত, তবে সমগ্র ভারতে 
এক চপ্ডাল বর্ণ ছাড়া, অতীত বা বর্তমানে অন্ত কোন বর্ণ ই দেখ 
যাইত ন]। কেন, তাহাই প্রমাণ সহ এখানে বলিতে হইবে। 

এদেশে থা আর্ধাগণ মধো প্রচলিত ছিল, তাহাই কষ্তিয় বর্ণ ও 
পরে ব্রান্মণবর্ণও গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে বেদপাঠ প্রথম কর্তবা 
বলিয়াই ধাধ্য ছিল। এই বেদপাঠ পিতা বা গ্রামান্তরে গুরুর নিকট 
করিতে ₹ইত। তারপর সেই পুত্র পাঠশেষ করিয়। বিবাহ করিতে 
যখন গৃহে ফিরিয়। আসিত, তখন তাহাকে গাভীর মাংস আহার 
করাইয়। আপযাগ্িত করা হইত। ইহাই হইল মধুপর্ক। এই প্রসঙ্গে 
মন্ধ সংহিতা» উক্ত আছে,_- 


গো মাংস ব্যবহারে শাস্ত্রীয় আদেশ 
তং প্রতীতং দ্বধর্শেণ ব্র্মদায়হরং পিতুঃ | 
অ্িণং তল্প আপীনমর্হঁয়েছ প্রথমং গবা ॥ ৩৩1 
অর্থাৎ_পিতা ব| গুরু হইতে গৃহীতত-বেদ ব্রহ্মচারীকে বিবাহের পূর্বে 
গো-সাধন মধুপর্ক সবার পিতা বা আচার্য আপ্যাযিত করিবিসি। 
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মধুপর্কের কথা এই গ্রস্থের ৬৮ পৃষ্ঠার লিখিত আছে। মন্গু সংহিতায় 
মধুপর্কের কথা পাঁচটি স্ত্রে আছে। প্র প্রসঙ্গে ভাম্বকার মেধাতিধি 
যাহা লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহ উদ্ধৃত হইল 

(ক) গবা! মধুপর্কেন | ৩৩ ॥ 

(ধ) গো বধো মধুপর্ক ইত্যাদি ॥ ৩১১৯ £ 

(গ) গোঁমধুপর্কদানং বিহিতম ॥ ৩1১২০ ॥ 

(ঘ) তত্ত নিয়মোক্তধর্মার্থমের দাতুস্তম্ত হি গোক্ৎ্সগ প্‌ 
বিহিতো নামাংসে। মধুপরক্তা্দিতি ॥ ৫1২৭ ॥ ৰা 

(ড) মধুপর্কো ব্য/খ্যাতঃ তত্র গোবধো বিহিতঃ ॥ ৫18১ ॥ 

গৃহসথত্রে বিবাহের তিন দিনের মধ্য যে মধুপর্কের কথ! আছে, 
তাহ। পূর্বেই বল। হইগ্লাছে। ॥ 

দৈনন্দিন আহারেও মন সংহিতায় গো মাংসের উল্লেখ আছে। 
যথ। :_সেধ, শল্যক, গোসাপ, গপ্ডার, কচ্ছপ ও শশারু এই পঞ্চনখযুক্ত 
ও উষ্ বঙ্জিত এক পাটা দন্ত বিশিষ্ট পশুর মাংস ভোজন করা 
যায় ॥ ৫1১৮ ॥ 

উষ্র ভিন্ন বাঁকী এক পাটা দন্ত বিশিষ্ট পশ্ডর কথায় ভাষ্যকার 
মেধাতিথি লিখিঘাছেন,_উষ্ট বজ্জিতা একভে!দতে। গোহব্যঞ্জনা যুগ 
ভক্ষা:ঃ। অর্থাৎ__এক পাটা দুন্ত উদ্ট ভিন্ন গাভী, শৃর্দহীন বরাহ প্রভৃতি 
ও মগ ভক্ষণ করা যায়। 

শান্ধে মাংসের ব্যবস্থার কথায় মন্থ সংহিতায় আছে,_-তিল, ধান্থা, 
ফল, জল দ্বার৷ শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক একমাস; বোয়াল, রোহিত 
প্রভৃতি ভক্ষ/ মাংস দ্বার! শ্রাদ্ধ করিলে ছুই মাস; হরিণ মাংসে তিন 
মাস; মেষ মাংদে চারি যাস; পক্ষা মাংদে পাঁচ মান; ছাগ মাংস ছয় 
মাস? বিচিত্র মগ মাংসে শাত মাস; এণ মাংসে আট মাস; রুরু 


(১৪৩) 


মাংসে এগার মাস; গো মাংস ও গো-ছষ্ধের পাছসে বার মাস তৃণ্ণ 
থাকেন ॥ ৩/২৬৭--২৭১ | প্র 

মহাভারত ( অন্থশাসন পর্ব, ৮৮ অধায় ) ও বিষ্কপুরাণে (৩১৬ ) 
লিখিত আছে,_শ্রাদ্ধে বরাহ, মহিষ, গাভী ও বৃষ মাংস ব্যবহার 
করিবে। 

রাজা রস্তিদেব নিত] ছুই হাজার গাভী ও বৃষ-মাংস দ্বারা ত্রাঙ্গণ 
ভোঙ্রন করাইতেন একথ! মহাভারত [বনপর্ব ২৯৭ ও শাস্তিপরবব, 
২৯ অধ্যায় ] গৌরবের সহিত ঘোমবা কঞিতেছে। 

গো মাংস ভক্ষণের উদাহরণ 

ব্যাসদেবের পক্ষে মধুপর্কে গো! মাংস ভোজনের কথা ইতিপূর্বে বলা 
হইয়াছে। এইবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে হইবে। মহাভারতে 
লিখিত আছে,-_.“তখন ধতরাষ্ট্রের পুরো হিতগণ শ্রীরুষ্ণকে গো-সাধন 
মধুপর্ক দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন । গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
কুকুদিগের সহিত পরিহাস ও কখোগকথন করিতে লাগিলেন ॥” 
উদ্যোগপর্ব, ৯৮ অধ্যায়! 

রাজ! যুধিষ্টিরও মহষি বৃহদশ্বকে মধুপর্কের ছার! অর্চনা করিয়াছিলেন 
॥ বন পর্ব, ৫২ অধ্যায় ॥ 

রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্্র ও লক্ষ্মণকে ভরঘাজ খষি গো-লাধন 
মধুপর্ক দ্বাগা আতিথ্য গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ সর্গ ॥ 

উপরোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে,-বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রভাবে গুরুগৃহে নিরামিষ ভোজন প্রবন্তিত হইলেও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ 
ও বৈশ্তগণ বেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিবাহের পৃৰেব যে গোমাংস ছারা 
জীবন আরম্ভ করিত, বিবাহে সেই গো মাংস, নিত্য আহারে 
সেই গোমাংস তাহাদের নিকট সম আদৃতই ছিল। এমন কি সেই 
গোমাংসের দ্বারা অবৈদিক পিতৃশরাদ্ধের ব্যবস্থা পর্যান্ত রচিত ৯৯৮, 


(৯৪৪ ) 


এদেশের লোক শাস্ত্র জানে না। বদ্দি বা জ্বানে, সে ত্রাঙ্মণ বৌদ্ধ 
চুক্তিনামীই বেদ বলিয়া জানে। তাই বাচালের ন্ায় রক্ষণশীগগণ 
ফত মিথা| কথা বলিতেছে, আর শাস্্জ্ঞান বজ্জিত হিন্দুগণ তাহাই 
বিশ্বাস করিয়া যাইতেছে। নতুবা আজও যদি কেহ অশ্বমেধ যজ্ঞ, 
গোমেধ যজ্ঞ, বিশিষ্ট অতিথির আগমনে মধুপর্কে গাভী বা 
বৃষ নধ, কিস্বা পিতৃশ্রাদ্ধে গোমাংস প্রদান করে বা করিতে 
পারে, তাহা! যে শবৈদিক অর্থাৎ পাপজনক হইবে না, 
একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি । কারণ, 
সংহিতাঁয় লিখিত আছে,_যজ্জে পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে, শ্রাদ্ধে ও 
মধুগর্কে নিযুক্ত হইলে মাংস ভক্ষণ করিবে ও খাগ্ঠাভাবে প্রগ ায়, এমন 
সময মাংস খাইতে পাবিবে ॥ ৫২৭ ॥ আর আছে, 

ভোক্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণী সমূহ প্রতিদিন ভোজন করিলে 
দোষ হয়ন।। যেহেতু,_কৃষ্টিকর্ত। ভক্ষ্য বস্ত ও ভোক্তা 'এই উভয়কেই 
সি করিয়'ছেন ॥'৫1৩০ ॥ 

জন্ম-বৈগুণ্যে কেহই অন্ত্যজ বা চগডাল হইতে পারে না 

8 | বার্ধকী, নাপিত, গোপ, আশ।প, কুস্তকার, বণিক, কিরাঞ্ 
কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, কৈবর্ত, শ্বপচ,--ইহার! ক্ষেত্র প্রাধান্যে মায়ের 
বর্ণ অথবা বীধ্য প্রাধান্তে পিতার বর্ণ ই প্রাপ্ত হইবে । ইহাদের মধ 
কেহই যে চগ্ডাল হইতে পাঁরে না, সে কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে । 

ব্রহ্মবারি স্পর্শ ও প্রায়শ্চিন্ত বিধি পাঞ্ন করিলে 

তথা কথিত সকল পাপ ক্ষয় হয় 
৫। অগম্যা গমন কিন্ব। পেই হেতুতে যে দস্তান, ইহ!র। কেহই 


স্টপ িরিকরগর নাল লিরন রন, িএযিনরীলি। প্রান নারি রনিন.. রানি বন্যার 


(২৪৫ )) 


হুরগ করিয়াছিহলন,ও.তাহাতে বুধের অন হ্য়। বুধের পুত্র পুরুরবা-. 
এই পুক্ষরবা বংশই পুরাণে চন্্র বংশ বলিয়া কীন্তিত। অগম্যাগমণ ও 
ভ্বৎহেতু যে পুত্ব, এই উভয় যদ্ধি চগ্তাল হইত, তবে আমরাও শাস্ত্রে 
চজ বংশকে ক্ষধিয় না দেখিয়। চগ্ডাল ও দেব সমাজে চন্্র ও বৃধকে 
পাংজেই দেখিতাম। যে দেশের ধর্ম গ্রন্থে এক বিন্দু গঙ্জাজলে 
পঅনন্ত পাতিক ব্থালনের কথা রহিষ্কাভে, যে সমাঞ্জের শানে প্রায়শ্চিত্ত 
বিধি রহিয়ান্ে, গে দেশে কোন পাপে কেহ চগ্জাল হইতে পারে না। 

- ব্যাস সংহিতা বা অন্থান্ত ধর্ম গ্রন্থে চগ্ডালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্যাস 
সংহিতারই অন্ত্ররূণ যে অভিমত ব্যক্ত রহিয়াছে, ইহ! যে মোটেই 
বিচারসহ নহে, তাহা সকলেই দেখিলেন। তবুও সংস্কার বশত; হয়ুত 
অনেকেই ভাবিবেন, কেন এবং কখন এমন পুর্ববাপর সঙ্গতি রহিত 
অভিমতগুলি শাস্ত্রে স্থান লাভ করিল? ইহার উত্তরে, আমরা পূর্ব 
অনেকবার বশিয়াছি এবং এখানেও দৃঢতার সহিত বলিতেছি,--সেই 
আনাণ বৌদ্ধ চুক্কিনামাই যত অঘটন ঘটাইয়া দেশকে কাঞ্চণ ফেলিয়া 
অঞ্চলে কাচ বাধতে শিখাইগাছে। উদাহরণ স্বরূপ মাংসাহার প্রসঙ্গে 
ছুই চারিটি মজার কথা শান্ত হইতে উদ্ধৃত কর! হইল । 

.. মন্থ সংহিতায় লিথিত আছে,-_ 

৯1. যাতন তক্ষণ, মগ্তপান ও নারী সহবাসে (অবাধ যৌন সম্বন্ধে) 
দোষ নাই। কারণ,_-মানবের জগ্মগত প্রকৃতিতে এই তিন বন্ত 
ভোগ করিবার স্পৃহা রহিয়াছে। কিন্তু নিবৃত্তি আশ্রয়ে মহাফল ॥৫1৫৮। 

এই নিৰৃত্তি, সংযম কথাগুলি বৌদ্ধ ধর্বের নিজস্ব । স্থৃতরাং 
উপরোক্ত শ্লেক যে টুক্তিনাম। প্রভাবে লিখিত হইয়াছে আহা বলাই 
বাহুল্য । এই মন্ত্রট যে প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিরার 
* জন্য নিম্নে অপর কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত কর! হইল, যাহা অবলম্বন.করিঘা 
অনেক পগ্ডিতম্মন্তমানা মাসিকপত্রের সাহায্যে দেশবামীকে 


(১৪৬) 


জানাইয়াছেন, মস্থ সংহিতা একমাত্র নিরামিষ ভোজ্নেরই ব্যবস্থা 
দ্বিয়্াছেন ! যথা 

যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তাহার মাংসভোজী বলে, কিন্ত 
মৎস্তাভোজ্জীকে সর্বমাংস ভক্ষক বলা যায়; অতএব মত্ত থাইবে না 
€(61১৫)। কিন্ত ঠিক পরের মন্ত্রে আছে,_বোয়াল, রোহিত ও 
রাজীব নামক মত্ত এবং যে মহন্তের সিংহের স্তায় তুপ্ড (মুখ ) ও থে 
মহন্ত আইশযুক্ত তাহা প্রশস্ত থাগ্ত ॥ ৫1১৬ ॥ 

২। যজ্জ করিয়! মাংস ভক্ষণ করিবে। আপনার ভোজনের জন্ত 
পণ্ড মাংস তোজন রাক্ষসী প্রবৃত্তি বলিয়া জানিবে ॥ ৫1৩১ ইহার 
পূর্বের মন্ত্রে কিন্ত লিখিত আছে,__ভোক্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণী 
সমূহ প্রতিদিন ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না। কারণ, ধাতাই 
ভক্ষ্য বস্ত ও ভোক্তা এই উভয়কেই স্থষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫৩০ ॥ 

৩1 * * * অবৈধ মাংস ভোজন করিলে মৃত্যুর পরে, সেই দকল 
পণ্ড অবৈধ মাংস ভোজনকারীকে ভক্ষণ করে ॥ ৫1৩০ ॥ 

৪। মাংস ভোজনে সাতিশর প্রবৃত্তি হইলে স্বতময় অথবা পিটক 
নির্শিত পশু নির্মান করিয়! খাইবে। তথাপি দেব ও পিতৃ কাধ্য ভিন্ন . 
পণ্ড হিংসাতে ইচ্ছুক হইবে না ॥ ৫1৩৭ ॥ 


৫1 যে ব্যক্তি পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে, সে লোক 
সমূহের প্রিয় হয় ও ব্যাধির বারা পীড়িত হয় না॥ ৫1৫*1 

৬। যাহার অনুমতিতে পশ্ড হনন হয়, যে পশুকে বধ করে, যে 
মাংস তয় বিক্রম করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে 
ও যাহারা ভক্ষণ করে, ইহার্দিগকে ঘাতক বল! যায় ॥ ৫1৫১ 

বৌন্ধ ধর্দের প্রভাবে ও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার ফলে হিন্দুদের 
ধ্্গ্রন্থের যে অবস্থা, তাহা এই প্রস্থের আলোচনা হইতে সকলেই 


(১৪৭ ) 


“বেখিতে পাইয়াছেন। এবার দেখিতে হইবে, প্রতু বুদ্ধের চীন জাপানী 
ভক্ত উপাসকগণ, জীব হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি হইতে 
কতখানি দূরে থাকিয়। গ্রতুর মুখ উজ্জল রাখিয্নাছেন। 

চীনের গৃহ বিবাদের সময় প্রত বুদ্ধের একদল ভক্ত অন্ত দলের 
প্রাণ বধ করিয়াছে, বিপক্ষের জীদের বলাৎকার করিয়াছে, লু$ঠন 
করিয়াছে । আর মদ্ঘপান করিয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা 
না থাকিলেও আফিং চু, চরস ও শুটকী মাছ খাইতে চীনার জুড়ীদার 
যে জগতে নাই তাহা সকলেই জানেন। 

জাপানে গাইসা কন্যা বলিয়া! একশ্রেণীর কুমারী আছে, যাহার! 
নৃত্য গীত ও দেহদান দ্বারা অর্থোপায় করিয়। পিতামাতার সেবা করে। 
ইহাতে কোন দোষ হম না। পরে এই ক্মারীদের মধ্যে কাহারও 
ভাগ্যে রাঁজ্ববংশীয় কুমারের সহিত পরিণ্ হওয়া বিচিত্র ব অসম্ভব 
নহে। জীব হিংসায় জাপান বেশ অভ্যন্থ। সে যেমন আমিষ আহার 
করে, তেমন সামান্য কারণে চীনাদের গলাও করিনা থাকে। আর চুরি, 
'স্ঠন প্রভৃতিতে জাপানী এমন হাত পাকাইয়াছে যে, দেখিলে সন্দেহ 
হইবে-_ইহারা সত্যই বুদ্ধদেবকে মানে কি না ! 


হিন্দুর ধর্মগ্রস্থে জৈন ও বৌদ্ধদের কপটাচারী আধ্য। স্বারা 
আপ্যায়িত কর! হইয়াছে। কথাটা যেমন সত্য, তেমন সব্ধ্দার জন্ত 
নিত প্রত্যক্ষ। আঙ্ সভ্য জগতে যে সকল বিষয়ে জঘন্ত নীচতা! 
ভীরুতা ও মিথ্যাবাদিতা বিদ্বান, তাহার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধদেব 
প্রবন্তিত নীতিবাদের বিকট ব্যার্থতা। 

উদাহরণ স্রূপ এদেশের হিন্দু অবল! আশ্রম, নারী কল্যাণ আশ্রম 
ও বু অনাথ আশ্রম ও পাশ্চাত্য দেশের নাসিং হোম ও অরফ্যান চার্চ- 
খুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


(0১৪৮) 


চলমান চিরস্তনীকে গোপন রাঁখিবার প্রচেষ্টা হইতে 
অবল! আঁশ্রম, অনাথ আশ্রম এবং ঘুক্কী 
সাহিত্যের উৎপত্তি 


প্রাপ্ত বয়ন্ক তরুণ তরুণীর মধ্যে যৌন ক্ষুধা চলমীন জগতের 
'চিরস্তনী সত্য। এবং যেখানে উভয়ের মিলন সম্ভব হইয়াছে, সেখানে 
সন্তানের শুভাগমনও অতি সত্য হইয়াছে। কিন্তু এ দেশ ও পাশ্চাতা 
জগতের বয়স্থা কুমারীগণকে এক] দেখিয়া কে সাহস করিয়া বপিবে, 
ইহাদের মধ্যে কখনও যৌন ক্ষুর্ধা জাগ্রত হইয়াছিল ব| ইহারা ক্দাচ 
পুরুষ সহবাঁন করিয়াছে! কিন্ত অনাথ আত্ম বা! ০:18 01001. 
গুলির দিকে চাহিলেই ধরা পড়িবে নীতির ব্যর্থত। ও চিরন্তনী মত্োর' 
জয় জয়কার। আর সাহিত্যর দিকে চাহিলে ধরা পড়িবে”_ুস্থী 
উপাসকগণের কলমে কেমন সুন্দর ঘুস্কী সাহিত্যের প্রচার ! 


মন ও মুখ এক করিয়া চলাই বৈদিক 
সভ্যতার বিশেষত্ব 


এই কৃত্রিম জীবন ঘাত্র। ও কৃত্রিম সাহিত্যের হাত হইতে জগতকে 
বাঁচাইতে পারে একমাত্র বৈদিক সভ্যতা, যাহা চিরন্তনী সত্যকে 
স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই অনাথ আশ্রম গঠন ও ঘুস্বী সাহিত্য রচনা 
করিতে কোন খধিকে বৃথ! শক্তি ক্ষয় করিতে দুষ্ট হয় না। বরং 
একদিক কন্াপুত্র পৃথুশ্রবার জ্ঞান ও দানের কথায় যেমন খখেদ মুখর, 
খধি লোমশ [ভায়ব্যের প্রতি (১১২৬৭) ] এবং প্রজাবান খধির 
72:২০ ৯ ৯6৩ আানার্টিলক্ উহা থকা থর বআাখিয়াছি |. 


(১৪৯ ) 


সত্য কথ! খষিগণ সহজ ভাষায় বলিয়াছেন। আর তাহারই অস্ত 
খখেদে ঘুস্ী সাহিতোর কোন গ্রভাবই দেখা যায় না। বরং আর্ধয 
খধিগণের কথা ও কাজ সম খোলাখুলি ভাষাতেই লিপিবন্ধ আছে । 


ভারতে বৌদ্ধ প্লাবন ধৃষকেতুর মতন আসিয়া ছিল, আবার ধূমকেতুর 
পলায়নেরই মতনই ভারতের গায়ে মিশিয়। গেল। কিন্তু তাহা হইতে 
উৎপত্তি হইয়াছিল,_্রাঙ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামা-যাহ! টবদদিক ধর্খ ও 
সমতা কিছুতেই ভারতে পুনঃ প্রবর্তিত হইতে দিল না। যদি দিত, 
তবে আজ বাবাজীর আখড়া, সন্ন্যাসীর মঠ ও গৃহস্থের ঘরের বয়সথা 
কুমারী ও বাল বিধবার দিকে চাহিয়া সমাজকে হায় হায় করিতে হইত 
না। বরং বৈদিক ধশ্দ ও সভ্যতা আয় করিয়া সমাজ অতি সহজে 
বৃহত্তর ভারত গঠন করিয়া আপন মহিমায় জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া 
পরিচিত হইতে পারিত। উপরোক্ত কোন ক্ষটিলতাই সমাজে স্থান 
পাইত না। স্থতরাৎ আক্ষেপ করিবার মত কিছুই দেখা যাইত না। 


এই জটিলতার জন্য দায়ী কে 


যদিও বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ-মাত্র ছয় শত বৎসর না যাইতেই 
ব্যাপকভাবে তাহার প্রতিকৃলে চলিতে আরস্ত করিয়া বৌদধন্্বকে 
ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্ত সেই প্রক্কৃতি বিরোধী, 
কাধ্যকালে যাহা অনেকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, সেই সংধমের মোহ 
ভারতবাপীকে এবং বিশেষ ভাবে ্রাহ্ণণগণকে পাইয়া বসিয়াছিল। 
তাহারই জন্ পরবস্তী কালে মহামানবগণের জীবন-আদর্শে স্গাজকে 
চালিত করিবার উৎসাহ হইতেই যত বিপত্তির উত্পতি হইয়াছিল! 
এ বিষয়ে মহামানবগণের শিল্প প্রশিত্তগণও কম দায়ী নহেন। 


(১৫) 


দশ দিন অশৌচ পাঁলন-রত অগ্নি ও বেদহীন ব্রা্ধণ শাসিত 
বর্ণাশ্রম ধর্দ্ের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বাঁসব 


ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চুক্তিনামার পরে গুণগত বর্ণ পরিতাক্ত হইগা যে 
ংশগত ব্রা্গণাি চারিবর্ণ ও বর্ণহীন এবং অন্তযজ জাতির প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে ব্রাঙ্গণ হইয়ছিল বর্ণ সকলের গুরু, সেই 
বংশগত বর্ণ ও বর্ণগত কর্দের [জাতিধন্ম ] উপরে প্রথম আঘাত 
আসিয়াছিল এমন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, যে আঘাঁতে 
শৃদ্রাচারী ব্রাহ্মণ শাসিত সমগ্র ব্রাঙ্মণসমাজজকে একেবারে স্তস্ভিত হইতে 
হইয়াছিল। আমরা দক্ষিণ ভারতের গিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়-প্রবর্তক ত্রাহ্মণ- 
কুমার বাসবের কথাই বলিতেছি। বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত 
আছে,_*বাঁসব হিন্দুধর্দের অন্তর্গত শিব ভিন্ন সুর্য, অগ্নি ও অন্থান্ত 
দেবদেবীর পুজা, জাতিভেদ, পুনর্জনবাদ, ব্রাহ্মণের! ব্রহ্মসস্তান ও 
শুদ্ধাত্া, তাহাদের হ্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, 
তীর্ঘভ্রমণ, স্থান বিশেষের মাহাত্ময, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রাধান্য ও 
অপদস্থতা, নিকট সম্পকাঁয় কন্যার পাণিগ্রহণ দোষাবহ্‌ * * * ব্রাহ্মণ- 
ভোঁজন ও উপবান *** অস্তেটিক্রিয়ার আবশ্তকতা! প্রভৃতি বিষম 
আমাত্বক বলিয়া অগ্রাহথ করেন এবং তাহা পরিবজ্জন করিতে আদেশ 
দেন।” 

বাসব বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ 
ভারতে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় আজও তাহাদের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়! 
চলিয়াছে। বাসব ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষ। করেন । * 

* স্বামী রামানজীগরধ্য ১১৭ ধী্াঝে দক্ষিণ ভারতে নিষ্াবীনব্রাঙ্মণ গৃহে জক্ম- 


গ্রহণ করেন। তিনি গুরদত্ত মন্ত্র মুক্তিপ্রদ জানিয়৷ একদিন চিৎকার করিয়া আচগ্ডালে 
সেই মন্ত্র গুনাইয় ছিলেন এবং উত্তরকালে শুক্র শিল্তকে নিত্য স্পর্শ করায় তিনি 





(১৫১) 
দ্বিতীয় বিদ্রোহী নিমাই পণ্ডিত 


বিগত ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলার 
বাণীপীঠ নবদ্ধীপধামে নিমাই প্ডিত জন্মগ্রহণ করেন । যৌবনে জীবের 
ছুঃখে কাতর হইয়া হরিনাম বিলাইবার জন্য তিনি সন্াস গ্রহণ করেন। 
তারপর হইতে তাহার নাম হইল গ্রীক্ণ চৈতন্য । কিন্তু বাংলাদেশে 
তিনি চৈতন্তদেব নামে খ্যাত হন। শ্ীচৈতন্তদেবের আচগ্ডাল ও যবনে 
হরিনাম বিতরণের ফলে বাংলায় যে ধর্শমত ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের 
উত্তব হইল, তাহার! ন| মানিল বেদ, পুরাণ, না মানিল তন্ত্র স্বৃতি, 
না মানিল শুপ্রাচারী ্রাঙ্মণ কথিত শান্ত ব্যাধ্যা। এই জন্ত তৎকালীন 
শৃদ্রাচারী ব্রাহ্ষণগণ ঠচতন্তদেবকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু 
তাহার! ঠ5তন্তদেবের মধ্যে মস্ত বড় দুইটি অশাস্ত্রীয় কর্ম আবিষ্কার 
করিয়া চৈতন্ত প্রবন্তিত ধশ্মমতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

(ক) চৈতন্তদেবের প্রথম অপরাধ, ত্রহ্ষণ বৌদ্ধ চুক্িনামায় যে 
লিখিত হইয়/ছিল “কলিতে সন্ধ্যাস নিষিদ্ধ সেকথা অমান্ত করিয়। তিনি 
সন্সযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(খ) দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি অস্পৃশ্ঠতা স্বীকার না করিয়া বরং 
দৃঢ়তার সহিত বঙ্জন করতঃ তথা কথিত অস্পৃশ্তদের আলিঙ্গন দিয়া 
হরিনাম বিলাইয়! ছিলেন। 

শৃচারী ক্রাঙ্মণ সমাজ চৈতন্য প্রবস্তিত ধর্ম ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে বৈরাগী 
ও গৃহীগণ শিখা, কণ্তি ও তিলক ধারণ করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া 
এক জাতীয়ত! ঘোষণা এবং বেদ ও স্ৃতি বিরোধী বন্ধ করিমাও 
বাংলা দেশে স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ইহাতে মিথ্যা বর্ণাশ্রম 


১ 


(১৫২) 


বর্ণাশ্রম ধর্শের তৃতীয় বিদ্রোহী গুরু নানক 


গুরু নানক ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বয়সে ঠচতগ্ঠদেব 
হইতে প্রায় যোল বৎসরের বড় হইলেও, ইহার ধর্মমত খুব ধীরে ধীরে 
প্রসীরতা লাভ কয়্িছিল। তাহার প্রধান হেতু,_নিমাই পঞ্ডিতের 
তুলনায় নানকের পাণ্ডিত্য কিছুই ছিলনা । তাই চৈতন্যদেব ঘখন পুরী 
হইতে বুন্দাবন পধ্যস্ত তাহার মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তখন 
পঞ্চনদে গুর নানককে এক প্রকার কেহই চিনিত ন| বলিলেই চলে । 
যাহা হউক গুরু নানক যে সকল শিষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা শিখ নামে 
অভিহিত হইল এবং পর পর দশজন গুরুর অধীনে এই শিখ সম্প্রদায় 
জগতে “বীর” বলিয়া পরিচিত হইল। ইহাদের মূল মন্ত্র এক 
জাতীয়তা । ক্রিয়! কর্দদও বেদ, শ্বৃতি বিরোধী । 

যণ্দও বাবা নানকের সময় পাপ্রাবে মুসলমান প্রভাবে হিন্দুগণ 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তবুও শিখ সম্প্রদাঞ্জের অভ্যুত্থানে বর্ণীশ্রম ধর্টের 
লোকই এই সম্প্রদায়ে বেশী করিয়া যোগ দিয়াছিল। শুতরাং মিথ্যা 
বর্ণাশ্রম ধর্মের ইহাতে প্রভূত ক্ষতি হইঘাছিল বলিতে হইবে । | 


বর্ণাশম ধর্মের চতুর্থ বিদ্বোহী__রাজ রামমোহন রায় 


শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মেং ছুই শত উননব্বহই বৎসর পরে 
১৭৭৪ খ্রীঃ ত্রাঙ্মণ বংশে বেদজ্ঞ রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তাহার ফলে মৃত্িপৃ্জা, বর্ণীশ্রমধর্্ম 
জাতিধর্্দ, থুকী বিবাহ, বিধবার বাধ্যতা মূলক ব্র্ষতর্ধা পালন, সহমরণ, 
সমুদ্র যাত্রাক্স নিষেধ, অস্পৃশ্ত সংপর্শে পাতিত্য, অসবর্ণ৷ কন্তা বিবাহ, 
খবাম্যাখাদ্য বিষয়ে উপপুরাণের অঙ্থশাসন-_-এক কথায় তৎকালীন হিন্দু 


€:১৫৩) 


কাজা রামমোহন রায় বেদের দিকে লক্ষ রাখিয়া তঙ্র সহায়ে ষে 
বিধান দিয় ছিলেন, তাহার উপরে বর্তমান ব্রাক্ষ সমাজে বিলক্ষপ 
অদল বদল করিয়া গড়িছা উঠ্রিয়াছে। 

সে কালের শিক্ষিত মধ্যে সন্প সংখ্যক লোক গ্রকাশ্যে ও অর্ধিক 
সংখাক লোক অন্তরে রাজা রামমোহনকে সমর্থন করিলেন। পরবর্তী 
সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে রাজা রামমোহন কথিত ধর্ম ও 
কর্মবাদ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়া নানা দিক দিয়া হিন্দু সমাজকে 
দোষমুক্ত করিতে লাগিলেন। বাংল! দেশ ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ের 
মোহ কাটাইতে লাগিল। 


বর্ণাশ্রম ধর্শের পঞ্চম বিদ্রোহী স্বামী দয়ানন্ 


আধা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ 
বংশে জগ্ম গ্রহণ করেন। তাহার ধশ্মমত বিশেষ ভাবে পাঞ্জাবে আদৃত 
চইইয়াছে। হ্বামী দয়ানন্দ বৌদ্ধযুগে বেদপন্থীগণ যে নিরামিষ হজ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই নিরামিষ যজ্ঞ গ্রহণ ও বেদের 
জান কাণ্ড বঙ্জন করিয়া যে আধ্য সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা 
বর্ণাশ্রম ধর্খ, মূর্তিপূজা, নাবালিকা কণ্ধ। বিবাহ, বিধবার পক্ষে বাধ্যতা 
যুলক অবিবাহিত। জীবন যাপন অন্বীকার করিলেও বৈদিক সোম- 
স্ব! যাগ পৃঃ প্রবর্তন করিতে পারে নাই। অধিকন্তু মাংস এবং 
বিশেষ ভাবে গোমাংসের প্রতি আর্ধা সমাজের বিতৃধ্ণা রক্ষণশীল 
ব্রাহ্মণের স্থায় রহিলেও প্রভেদ_-আচাধ্য শঙ্কর হইতে আর করিয়া 
ভারতের সকল দেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পঞ্তিতগণ একবাক্যে যাহা 
শ্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতে বৃদ্ধ দেবের পরবর্তী 
সময় পর্যান্ত আর্য ও আধ্য বংশীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও টবশ্তগণ যজ্জে ও 
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শ্রাঙ্ছে গোমাংস প্রধান করিত এবং ভক্ষণও করিত তাহা শ্বামী দয়ানন্ৰ 
ও তৎসম্প্দায় স্বীকার পধ্যন্ত করেন না। অরধিকস্ত আর্খা সমাজীগ* 
গঙ্গা, যমুন! প্রস্ভৃতি তীর্থ ও রাম, কুষণ প্রভৃতি অতি মাঁনবগণের প্রতি 
অশ্রদ্ধ। ভাষণ প্রয়োগ করিতে খ্রীষ্টান পান্্রীগণকেও হার মানাইয়া ছিল। 
্বামী দয়ানন্দের অভ্যুথথান__বর্ণাশ্রম ধর্দের বিরুদ্ধে চতুর্থ বিভ্রোহ। 
কিন্তু অতি প্রবল বিদ্রোহ। প্রমাণ-_পাঞ্জাবে বর্ণাত্র মীগণ সর্ববিষয়ে 
আর্ধ্য সমাজের পশ্চাতে চলিয়াছে । 

শ্ীভগবানের যেন ইচ্ছা নয় যে, আধ্য সমাজ ভারতে এক- 
জাতীয়তা স্থাপন ও বৈদিক ধর্শের পৃনঃ প্রবর্তন করেন। তাই স্বামী 
দয়ানন্দ অতবড় পণ্ডিত হইয়া ও যাহ! বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহা 
জ্ঞান কাণ্ড বজ্জিত ও নিরাঘিঘ কর্মকা হওয়ায়, সমগ্র ভীরতের উপরে 
প্রভাব বিস্তার করিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়। রহিল। স্বামী দয়ানন্দ 
যদি জ্ঞান ও কর্ম এই উভয় কাণ্ডই গ্রহণ এবং লোম সংস্থা 
যাগের প্রবর্তন করিতেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারত আর্ধা সমাজ | 
প্রচারিত বৈদিক ধর্দের করতল গত হইতে পারিত। 


ষষ্ঠ বিদ্রোহী শ্রীরাঁমকুষ্ বিবেকানন্দ 


্রাহ্ম সমাজ ও আধ্য সমাজ একদিকে এবং রক্ষগশীল হিন্দু সমাজ 
অপর দিকে ঘে কোলাহল তুলিয়াছিল, তাহা নীরব না হইতেই 
ক্রীরামকষ্চকে পূরোভাগে রাখিয়া শূরবীর সন্গ্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ 
ধর্দের যে ব্যাখ্য। লইয়া! জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহার 
প্রভাবে ব্রাহ্ম, আর্য, রক্ষণশীল হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুলমান, বৌদ্ধ, জৈন 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষীগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের শান্স 
ব্যাখ্যার অপকৃষ্টতা অনুভব করিয় স্তম্তিত হইয়া! গেলেন। শ্রীবাসব 
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বাহির হইয়। পৃথক সমাজ ব! সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
প্ররামষ্ণ বাঁ স্বামী বিবেকানন্দ তাহা করেন নাই। বরং তীহারা 
সমাজকে ষে ধর্মের কথ! শুনাইয়! ছিলেন, সমাজ যদি কখন সে কথা 
গ্রহণ করিতে পারে, ভারতে মানব ধর্খ ও মানব সমাজ ছাড়া 
হিন্দু ব্রাহ্ম, আধ্য, মুসলমান, টন, বৌদ্ধ বলিয়া ফোন পৃথক ধর্ 
বা সম্প্রদায় থাকিবে না বা থাকিতে পারেও না, ইহা তাঁহারা সুনিশ্চিত 
জানিতেন। অতএব এইদিক দিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্দের উপরে আঘাতটি 
নিতান্ত সহজ হয় নাই। 
যদ্দিও বৈষ্ণব বা আধ্য সযাজের মত স্বামী বিবেকানন্দ কোন 
পৃথক সমাজ গঠন করেন নাই, তবুও তিনি ই্রীরামক্ষ্ণের বাণী 
, জগতে প্রচার করিবার জন্য গ্রথমে বাংলা দেশে বেলুড় গ্রামে 
স্থায়ী মঠ নির্বাণ করিয়া একদল উৎসাহী শিক্ষিত যুবককে 
সন্গাস দিয়া--্রীরামরুষের বাণী সহায়ে তীহাদের মুক্তি ও জগতের 
হিত কোন্‌ পথে সাধিত হইবে জানাইয়া দিলেন। উত্তর কালে 
শীরামক্চ। সঙ্জে সন্গাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু, 
অল্প দিনেই দেখা গেল,__বেলুড় মঠের সঙ্গ্বাসীগণ স্বামিজীর বেলুড় 
. মঠের নিফমাবলীকে পরিহার করিয়। কি ধর্ম মতে কি কর্ম জীবনে 
এক 'আপাপস্থী” বা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ হইয়া- 
ছেন। কারণ, তবজ্ঞের সংখ্য। চিরদিনই মুষ্টিমেয় হইয়। থাকে। 
যদিও কথাটা অতি তুচ্ছ তবুও বলিতে হইবে,প্রথম বিদ্রোহী 
শ্রীবাসব হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যান্ত কোন বিদ্রোহীর মাথায় 
শিখ! ছিল না। কিন্তু সপ্তম বিজ্রোহী-_মাথায় লম্বা শিক্ষা লইয়া ষে 
অভিনয়ে ম্ত হইগ্লাছেন, তাহাতে দেশবাসী প্রায় সকলেই এক বাক্যে 
বলিতে আরম্ত করিয়াছেন,_“মহাত্মার অন্ত পাওয়া ভার !! আমরা 
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সপ্তম বিদ্রোহী মহা! গান্ধী 
মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যপী হরিজন আন্দোলন স্বামী বিবেকা- 
নদ্দের ছুত্মার্গ পরিহারেরই বিরাট প্রচেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী যদি 
এই হরিজন নিয়াই মাতিয়! থাকিতেন, তবে এত কোলাহল উঠিত 
'না। তিনি কখন বলেন বর্ণাশ্রমধন্্ ভাল নহে, কখন বলেন, ঠিক 
বর্ণাশ্রমধন্মইই আমি চাই, কখন বলেন হরিজনের] মন্দিরে প্রবেশ করিবে, 
কথন বলেন মাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়াই চলিয়া যাইবে--এমন 
কত কিযে বলেন! কিন্তু প্রতি কথার পরেই, কথাট1 পালটাইবার 
রকম দেখিয়া লোকের ধারণ। হইয়াছে, _মহাত্মার মাথার শিখাটিই 
ষত গোল বাধাইতেছে। এ শিখা ধরিয়া অতীতে মহন্ষদ আলী 
মৌকৎ আলী টানিয়! গান্ধী মহারা'জকে খিলাফত আন্দে।লনে নাচাইদা- 
ছেন। এ শিখা ধরিয়া টানিঘা পণ্ডিত মদনমোহন মহাতআকে 
বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কথা না বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। ধনিকের দল 
মহাত্মার এ শিখা ধরিয়া টানিয়া শ্রমিকের পক্ষে যাইতে বাধ। দিয়া 
ছিলেন। তাই দেশবাসী যদিও যুক্ত করে বলিতেছেন,--মহাত্মার . 
'অন্ত পাওয়! ভার, তবুও অস্বীকার কর! চলে না যে, মহাত্মার হরিজন 
"আন্দোলন রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমীদের বিলক্ষণ আঘাত করে নাই। 
প্ররৃত্তিমার্গ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরোধী মহামাঁনবগণের 
জীবনালোকে যে সকল ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপিত, সেই 
সকল সম্প্রদায় মধ্যে যে সম্প্রদায় যত বেশী প্রকৃতির 
বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত সেই সম্প্রদায়ের পতনও 


তত শীঘ্রই সম্ভব হইয়াছে 
বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাঁদ মধ্যে 'জীব হিংস। করিও না, ব্যভিচার করিও 
২2 হাব কিং রন কিক খিক শাবি ািক 
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হুত্রপাতে দেখা গেল,_ভিক্ষু ও ভিঙ্কণীদের অবাধ যৌন সঙ্বন্ধের ফলে" 
জারজ শিশু হত্যা, ভ্রণ হত্য! ও জন্ম শাসন বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছিন। 
শক্তি সংগ্রহের জন্য মদ্যপান ও মাংসাহার_-সাঁধনার অঙরূপে যুক্ত 
হুইয়াছিল। 

_ আচার্য শঙ্কর শিল্পগণকে বলিয়াছিলেন,নরফের দ্বার নারী। 
মোক্ষকামীর পক্ষে স্বর্গ, পুত্র ও বিত্বের কামন! নিষিদ্ধ । আর বলিয়া- 
ছিলেন, ব্রপ্ধ সত্তা, জগৎ খিথ্যা। শঙ্করপন্থী সাধুগণ ইহার ব্যাথ! 
করিলেন, স্বর্গ, মর্ত, নরক-_-সকলই প্রপঞ্চময়। স্থতরাং লাড্ড খাওয়! 
ও স্ত্রী সঙ্গ কর৷ প্রপঞ্চেরই অন্তভূক্ত । ইহাতে নিত্য মুক্ত আত্মায় কোন 
কলঙ্ক স্পর্শে না। অতএব ব্রদ্ধাননে বিষয়ানন্দ ভোগ করা অন্তায়- 
নহে। এই পথে দশনামী সম্্যাসীগণের প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল। 


শ্রচৈতন্তদেব বলিয়াছেন,_'বৈরাগী হ্ইয়া করে প্রকৃতি (নারী), 
সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন,। পরবস্থাঁ বৈষ্ণব 
- বাবাজীগণ ইহার কি ব্যাখ। করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। 
” কিন্তু দেখা যাইতেছে যে,__গ্রতি আখড়ায় বাবাজীদের সহিত বৈষ্টমীও 
রহিয়াছেন। কিন্তু বৈষণবের নাকি নাড়ীচ্ছেদ নাই, তাই টষ্টমীদিগকে 
কখনও সম্তান সম্ভাবিতা হইতে দেখা যায় না। থন্ আখড়ার বাবাজী 
মোহস্তগণ| ধাহারা গুরু পরম্পরা এমন এক ওযধ শিখিয়াছেন যে» 
কোন বৈষ্টীর সস্তানও হয় না, শরীরও ভাঙে না। গ্রাম্য ভাষায়-_ 
এই ওষধেরই নাম হইল,--পেটপোড়া ! 


শ্ররাখরুষ্দেব সকল সময়েই বলিতেন,_-যেমন করে পার আগে 
ভ্রীভগবানকে লাভ কর। তারপর তিনি যা করাবেন, তাই করবে। 


তিনি স্গযাসীদের বলিতেন”_কামিনী কাঞ্চণ ত্যাগ যোগীর লক্ষণ । 
গাহীদের বলিাতন ডি বাতি 2১৬ ১১ ৩১ ৯১ 


(১৫৮) 


ভ্গগিনীর মতন থাকিদ্বা ভগবানের সংসার করিবে। অর্থাৎ সন্তান- 
খুলিকে গোপাল ভাবিয়া মানুষ করিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের লন্গ্যাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেন,+-85 &04 22806) 150 6313 ৮০ ০৮৮ 2০০৪০, অর্থাৎ-- 
“সাধনায় সিদ্ধ হও, পরে অপরকেও সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর-- 
ইহাই আমাদের জীবন ব্রত হউক।, আমর! বলি,_-ইহা! সকলেরই ব্রত 
-হউক। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,্ীরামকৃষ্খ বা ম্বামী বিবেকানন্দ 
গৃহীদের সহায়ে কোন পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন নাই। কিন্তু স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার শ্রীগুরুর বাণী সন্্যাসীদের জীবন ও কর্ের মধ্য দিক] 
জগতকে জানাইবার জন্ত বেলুড়মঠ ও রামকুষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠ। করেন। 

এই বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বহুজন হিতায়, বনুজন 
-স্থখায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর । এই অল্প সময়ের 
প্রথম দিকে মিশনের আত্মপ্রত্যয় ও অদম্য কার্ধ্যশক্তি ষে ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিঘাছিল, আর আজ যাহা বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে 
হইতেছে, তাহাও দেশবাসী বিলক্ষণই দেখিতে পাইতেছেন। স্থতরাং 
সে কথা আমাদের না! বলিলেও চলিবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন,_“সকল হৃদ্গত ভাবই ফলাম্মেয়, 
কাঁধ্য করিলেই প্রকাশ পাইবে।” এই কষ্টি পাথরে আধুনিক 
বেলুড় মঠ ও রামরুঞ্চ মিশনের সন্গ্যানীগণকে ধাঁচাই করিলে মকলেই 
দেখিবেন,-আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামরুষ্ণ মিশনের দন্ন্যাসীগণের 
অধিকাংশের হৃদ্গত ভাব যাহ! কাধ্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা! হুইল,_- 
ব্যক্তিগত ভাবে নৃতন নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা, তরুণ তরুণীদের জন্তু 


বিদ্যালয় ও বোভিং স্থাপন, গুরুগিরি বা কানে মন্ত্র দিয়া শিয্য সংখ্য। 
লি, এন |] বাচা কি কাকা কাস এত "কিতা তারি । 


(৯৯) 


ইদানীং এই সকল আশ্রম ও বিদ]ালয় হইতে ছাত্র ও ছাত্রীদের 
সহিত বেলুড় যঠের সন্ধযাসীগণের দৈহিক সম্পর্কের সঠিক সংবাদে 
দেশ মুখরিত। কারণদেশ বিদেশে এই সংবাদ নির্যাতিত ছাত্র 
ছাত্রীগণের দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাই যে দেশবাসী এত দিন 
বেলুড় মঠ ও রামক্কষ্চ মিশনের সম্্যাসীগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন, তাহারাই এখন বলিতে আরন্ত করিয়াছেন,--এক পয়সার 
গেক্য়া রঙ্গে কাপড় ছোপাইয়া পরা যত সহজ, মনকে ছোপাইয়া 
কামিনী কাঞ্চণ হইতে অন।সক্ত রাখ। মোটেই সহজ নহে। 


বেলুড় মঠের সন্গ্যাসীগণের হদ্গত ভাব যাহা উৎসাহের সহিত 
কার্ধো প্রকাশ পাইতেছে,_-তাহা জপ, ধ্যান, পুজা পাঠ বা তপগ্যায় 
শহে। তাহা প্রকাশ পাইতেছে,_নারী ছাত্রীর অন্য নারী শিক্ষয়িত্রী, 
নারী রোগীর জন্ত নারী ধাত্রী স্তায় সংগ্রহ করিতে, আর এই সকল 
কার্যের জন্ত টাদা আদায় করিতে। এক কথায়_-কামিনীগণের জন্ত 
বিপুলভাবে কাঞ্চণ সংগ্রহ করিতে । 


”.. ইহা ছাড়া নৃতন হৃদ্গত ভাবের বিকাশও দৃষ্ট হইতেছে । যথা,. 
জন্সশাসন বিদ্যা রীতিমত অথব্যয় করিয়! শিক্ষা করা। 


ইতিহাস কিন্ত ধলিবে”__আধুনিক বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সন্যাসীগণ যাহ! করিতেছেন, তাহা বিশেষও নহে, নৃতনও নহে। 
'বৌদ্ধযুগে ইহার সকল অভিনয়ই হইয়া গিয়াছে। হ্তরাং ইহারই ফলে 
বৌদ্ধ সঙ্মের ন্যায় আধুনিক শ্রীরামরুঞ্ণ সন্াসী সঙ্ঘও যে ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে, তাহাঁও বিশেষ বা নুতন নহে। নৃতন ও বিশেষ হইল, 
“বৌদ্ধ সঙ্ঘ ছয়শত বৎসর পরে পক্ষিল হইতে আর করিয়াছিল, 
কিন্তু বেলুড় মঠ ও রামক্কফচ মিশন অর্ধ শতক অতিক্রম না করিতেই 
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(১৬০) 


শুধু আধুনিক বেলুড় মঠ ও- রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলিয়া ইডি 
করিলেই কথ্থার শেষ হইবে না। আরও আছে । 

এদেশে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে যৃতগুলি সন্গ্যাসীর আশ্রম স্থাপিত 
হইয়াছে, ইহাদের কোন কোন আশ্রম জন্ম হইতেই কামিনী কাঞ্চণে 
আসক্তি দেখাইতেছে। কোন কোন আশ্রম আরম্তে বেশ তেজ 
দেখাইরা, যতই দিন অতিক্রম করিতেছে, ততই আদর্শ ছাড়িয়া 
কামিনী কাঞ্চণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে । এই সকল দেখিয়! মনে 
হয়, ঠিক সাধু হও যেমন সকলের সাধ্া নহে, তেমন ঠিক সাধু 
দেখিতেও দেশবাসা লালাগ্িত নহে। তাই দেশবাসীর শ্রমলন্ধ অর্থে, 
এই সকল আশ্রমগ্ডলি দিন দিন বেশ সচ্ছল হইতেছে। সুতরাং খাটি. 
সাধুর অভাবও দেশে একান্ত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে । 


দেখিতেছ না যে সত্তগুণের ধুয়া ধরিয়। দেশ 
তমোগুণ সমুদ্রে ডূবিয়া গেল 


এই থে মহামানবগণের আদর্শে প্রতিষ্টিত ধর্ম সঙ্ঘগুলির শোচনীয় 
পরাজয়, ইহার জন্য মহামানবগণের শিষ্ প্রশিগ্তগণই দায়ী। তাহার! 
যদি সাধারণ মানবকে মহামানবের ন্যায় শাক্তশানী মনে করিয়া 
অকলকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে উৎপাহ ন। দিতেন, তবে এই 
শোচনীয় পরাজয় এত ব্যপক ভাবে কখনই সম্ভব হইত ন1। এই প্রসঙ্গে 
স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন,_-"ত্যাগের অপেক্ষ। শান্তিদাতা কে? 
অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। 
সত্বপ্তনাপেক্ষ। মহাশক্তি পঞ্চম আর কিলে হয়? অধ্যাত্স-িগ্ঠার তুলনায় 
আর সব “অবিগ্ঠাঃ সত্য বটে, কিন্ক কয়জন এজগতে সত্বপ্তণ লাভ করে” 


এ খল আমন 9 7 খাকাকিিবিত কয়জ্ডানার আচ য় নির্দা্ কইয়া? 


১৬১) 


সর্বত্যাগী হন? সে দুরদৃষ্টি করজনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব স্থথ 
তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হ্বদয় কোথায়, যাহ। সৌন্দধ্য ও মহিমা- 
চিন্তায় নিজ শরীর পর্যান্ত বিস্বত হয় ? যাহার। আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোক সংখ্যার তুলনার তাহারা মুষ্টিমেয় ।-আর এই মুষ্টিমেয় 
লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, 
আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিম্পিষ্ট হইতে হইবে? 

“এ পেষণেরই ব। কি ফল? 

“দেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধুর ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ 
তখোগুণ সমূদ্রে ডুবিয়া গেল। বেখায় মহাজড় বুদ্ধি পরাবিষ্কা- 
ঈরাগের ছলশায় নিজ মূর্থতা জাচ্ছাদ্দিত করিতে চাহে। যেথায় জন্মালস 
বৈরাগোর আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; 
যেখার ক্রুরকম্মণী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্টরতাকেও ধন্ধ করিয়া 
তোলে । যেথা নিজের সামর্থ্য হীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই-- 
চ্বিল অপরের উপর সমন্ত দোষ নিক্ষেপ বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক 
কঠস্ছে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃ- 
পুক্যের নাম কার্তনে। সে দেশ যে তমোগুণে দিন দিন ভুবিতেছে 
তাহার কি প্রাঘাণাস্তর চাই? 

“অতএব পত্বগুণ এখনও বহুদুর। আমাদের মধ্যে ধাহারা 
পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে 
আশা রাখেন, তাহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম 
কলাাগ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না গেলে কি সত্বে উপনীত 
হওয়া যায়? ভোগ শেৰ না হইলে যোগ কি করিবে ? 
বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?*% 


* উদ্বোধনের প্রস্তাবনা হইতে উদ্ধত। 
১১ 





(১৬২) 

এই ভোগ শেষ না হইতে ধাহার! বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সন্্যাসী 
হইয়াছেন, তাহাদের যোগ যে জমিতে পারিতেছে না, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ । 
এ বিষয়ে আধুনিক বেলুড় মঠ ও শ্রীরামরু্চ মিশনের সন্্যাসীগণের 
সহিত অন্যান্ত ত্যাগী প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও প্রভেদ নাই । সর্বত্রই 
পঞ্চ “ম' কারের ক্বন্য কি আকুলী ব্যাকুলী, সর্বত্রই অর্থ সংগ্রহের জন্ত কি 
প্রাণপাহ প্রচেষ্টা! এ দৃশ্ট বড়ই করুণ হইয়। উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
জগন্মাতার নিকট কাদিয়৷ বলিয়াছিলেন,--“এমন লোক কেন আনিস 
মা, থে টাকার লোভ দেখায়?” ভারতবর্ষের অধিকাংশ সঙ্গ্যাসীগণই 
ভাবেন,ম» এমন লোক কেন আনিস, যে টাকা দেয় না সিংহ 
চ্মাচ্ছাদিত হইলেই যে গর্দভ সিংহ হয় না, তাহা! প্রতিদিন ভারতীয় 

সন্গাসীগণ দেশবাসীকে বিলক্ষণ সম্ঝাইয়। দিতেছেন। 

| সপ্তম বিদ্রোহী গান্ধী মহারাজ এখনও জীবিত আছেন। এমত 
অবস্থায় তাহার কথা ভবিষ্য ভারতের উপরে অর্পণ করিয়! যাওয়াই 
শ্রেয়। 

বলিয়া রাখা ভাল,--বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের পতন যত বেশী 
শোচনায়ই হউক না কেন, ইহাদের কৃতকর্মে বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত 
অতি অধিক সংখ্যক হিন্দুই বর্ণাশ্রম ধর্টে শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন । তবুও 
ঘে তাহারা চুপ করিয়া আছেন, সে কেবল এতদিনের সংস্কার বশতঃই 
বলিতে হইবে | আর বলিতে হইবে,_সমাজকে নৃতন করিয়া গড়িবার 
মত শ্রদ্ধা ইহাদের নাই। তাই বাধ্য হইয়া নীরবে সমস্ত সামাজিক 
অন্তায়েরই ইহার! প্রশ্রয় দিতেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভবিস্ত ভারত গঠনের জগ্ঘ বলিয়াছেন, ছু'তমার্গ 
পরিহার করিতে, আর বলিয়াছেন,__“যানব নিজ গভাব বিস্তার করুক, 
উন্নতির পক্ষে যাহা কিছু বাধা বিদ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক, 
তাহা হইলেই আমরা উঠিব 1 


(১৬৩) 


ছাত্মার্গ যে অশাস্ত্ীয় কথা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমাঁজের 
ভাবী উন্নতির যাহা বাধা বিস্ব তাহাও প্রামাণ্য শান্তর সহায়ে প্রকাশিত 
হইয়্াছে। এখন কি করিতে হইবে, উপসংহারে ভাহাও প্রামাণ্য শান 
সহায়ে দেখাইতে হইবে। 

পুরাতন শাশখত ধর্ম সর্ববপ্রাণীর পক্ষে সমান 
কাল কাহারও পরিহাধ্য নহে এবং 
এই কালের কোন ব্যতিক্রম নাই 

মহাভারতে অনেক খাটি কথ। আছে, তন্মধ্যে নিম্নে যাহা উদ্ধৃত 
কর! হইল, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষ ভাবে প্রাণিধান যোগ্য। 
সেই খাটি সত্য কথাটি হইল,-“কোন ব্যক্তি, বিশেষ যত্ করিয়া কালকে 
( চিরস্তনী সত্যকে ) অতিক্রম করিয়াছে, এপ কখনও দৃষ্টি গোচর হয় 
নাই। পুরাতন শাশ্বত ধর্দদ সব্দপ্রাণীর পক্ষে সমান, কাল কাহারও 
পরিহার্ধ্য নহে এবং এই কালের কোন ব্যতিক্রম নাই।*১ 

এই কথার মধ্যে ছুইটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ কাল, দ্বিতীয়তঃ 
পুরাতন শাশ্বত ধশ্ম। স্থতরাং প্রথমে কালের কথ। বুঝিতে হইবে । 

পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই দিন ও রাত্রি হইতেছে। এই আবর্তন 
ুষ্টির প্রথম হইতে এ পর্যাস্ত ঘড়ির কাটার ন্যায় ঠিক ভাবে ও সমতালে 
চলিয়! আপিতেছে। কোথায় এক সেকেও সময়েরও এদিক ওদিক 
নাই। অনাদি কাল হইতে সমনিয়ম ও সমতালে সে চলিদ্নাছে অবিরাম 








১ প্রযত্েনাপ্যক্রান্তে। দষ্টপূর্ব্বো ন কেনচিৎ। 
পুরাণ: শাঙবতে! ধপূি সর্ববপ্রাণভৃভাং সম: ॥ 
কালো ন পরিহাথশ্চ ন চাস্তাস্তি ব্যতিক্রম: | 
অহো্গাত্রাশ্ড মাসাশ্চ ক্গণান্‌ কাষ্ঠা লবান্‌ কলাঃ॥ 
শাস্তিপর্ব, ২২৪ অঃ, ৯৬--৯৭ শ্লোক ॥ 


(১৬৪ ) 


গতিতে । স্ৃতরাং এই কালের যে কোন পরিবর্তন নাই, ই বুদ্ধিমান 
মাত্রেই জানেন। তবুও ধাহার! শাস্্রমধ্যে এই অপরিবর্ততনীয় কালকে 
. সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি-_-এই চারি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন, 
তাহারা, যে পুরাতন শাশ্বত ধন্ম সকল প্রাণীর পক্ষে সমান, তাহার 
বিরুদ্ধাচরণের জন্যই উহ! করিয়াছিলেন । এই পুরাতন শাশ্বত ধর্ম যে 
কি তাহার আলোচন। পূর্বেই হইয়াছে । এবং বিরুদ্ধাচরণ ঘে কতদূর 
ঘটিয়াছে, তাহাও সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন। এখন একবার তুলন।- 
মূলক ভাবে দেখিতে পারিলে শাশ্বত ধর্ম যে কি তাহা আরও পরিষ্কার 
উপলব্ধি হইবে। 

প্রথমে পক্ষী ও পণ্ড জগতের কথ! দেখ! যাউক | পক্ষী ও পশুগণ 
নিজ নিজ শাখত ধর্মানুসারে অনাদি কাল হইতে যে যাহনর বাধ] নিয়মে 
আহার ও যৌন সম্বন্ধ, নিদ্র! ও বাচিবার চেষ্টা করিতেছে । তাহার 
কাপড় পরে ন|। সকলে বাসস্থান নিশ্াণও করে না। যাহারা করে, 
তাহার। অনাদি কাল হইতে যে যাহার আদর্শীন্ুঘায়ী একরকমের বাসাই 
নিশ্মাণ করিয়া আসিতেছে । হাস ও মুরগী ভিষ্জ অন্য সকল পক্ষীর মধ্যে ' 
সামগ্মিক নি্াযুক্ত যৌন স্ন্ধও অনাদিকাল হইতে সম নিয়মে প্রচলিত 
আছে। খাদ্য সন্বদ্ধেও তাহাই । নিরামিঘাহারী পাখী মরিয়। গেলেও 
আমিষাহার করিবে না, আমিষাহারী পক্ষী বা! পশু মরিয়া গেলেও কলা 
মূল খাইবে না! আর তাহারই জন্য দেখ। যায় যে.-পক্ষী ও পশুর মধ্যে 
্বাস্থ্যহানী বড় ঘটে না, অকাল মৃত্যুও তাহাদিগকে তাড়ন! করে না। 

এই প্রকার মানুষেরও একটা পুরাতন শাশ্বত ধর্ম ছিল, যাহার বলে 
তাহাদেরও স্বাস্থাহানী বা অকাল মৃত্যু বড় একট! ঘটিত না । 

- পুরাতন শাশ্বত ধর্ম মানবকে কাপড় পরিতে, গৃহ নিশ্দাণ টা 
রান্্া করিয়া খাইতে, বিছানায় শয়ন করিতে, বিবাহ করিয়া ঘর সংসা' 


সিন্বি দির বরন বীজ স্রারি শের মাজা... নব লরি রি রিটন টি 


(১৬৫) 


আদিম জাতীর মধ্যে পুরাতন শাশ্বত ধশ্ম প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। 
তাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলি। কিন্তু যাহার বুদ্ধিমান, তাহারা 
অনেক দিন হইতে পুরাতন শাশ্বত ধর্ম ব1 প্ররুতি দত্ত নিয়ম ত্যাগ 
করিয়া যতই দূরে যাইতে বা সভ্য হইতে লাগিল, ততই তাহাদের 
মধ্যে স্বাস্থ্যহানী ও অকাল মৃত্যু আরম্ভ হইল। কিন্ত বুদ্ধিযাঁন 
মানব এই স্বখাত সলিলে ভুবিয়া মরিবার দোষ ক্ষালমের জন্য, যে 
কালের কোন পরিবর্তন নাই, সেই কালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যাহ] 
করিল তাহাতেও সে সান্তনা পাইল না। তাই সভ্য মানব, তাহার 
সভ্যতার এত সম্পদ থাকিতেও সে আজ শৃগাল কুকুর হইতেও স্বাস্থ্হীন 
অন্থথী এবং বিড়াল শাবক হইতেও অসহায় পরমুখাপেক্ষী। অথচ 
পুরাতন শাশ্বত ধর্মেও সে ফিরিতে পারিতেছে না। এখন উপায় কি ? 
উপায় বিজ্ঞগণের হাঁতে। ধাহারা তৎপর ন! হইলে, সভ্যতার এত 
জখ সুবিধা স্বাস্থাহীন মানব ভাগ্যে বেশী দিন আর ভোগে আসিবে না। 
বুদ্ধদেবের বাণী 

এই প্রসঙ্গে বু্ধদেবের একটি বাণী বলিতে হইবে। ইতিহাস 
বলেন,-বুদ্ধদেবের প্রথম রাজা শিশ্ক অজাতশক্র লজ্জিয়ানগণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে গুবৃত্ত হইবার পূর্বে ফলাফল স্বস্ধে বুদ্ধদেবের অভিমত জানিতে 
চাহিলে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,_-ঘতদিন বজ্জিয়ানগণ একতাঁবদ্ধ ও 
প্রাচীন রীতি নীতিতে একনিষ্ঠ থাকিবে, ততদিন তাহাদের 
অবনতি ঘটিবে না, বরং শ্রীবৃদ্ধিই হইবে ।% 
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€ ১৬৬) 
বুদ্ধদেবের শিক্ষাবাদ প্রভাবে আধ্যবর্ণের পতন 


বেদাদি ধর্শগ্রস্থ ও ইতিহাস সহায়ে দেখিতে পাওয়! যাইবে ফে, 
যতদিন আধ্যগণ একদিকে দেব-বেদ-বজ্ঞ ও প্রাচীন রীতি নীতি 
আশ্রয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় অনার্ধগণের উপরে ক্ষমতা! বিস্তার 
উপলক্ষ্য করিয়া একতাবদ্ধ ছিল, ততদিন তাহাদের উন্নতি ও অগ্র- 
গমন অব্যাহত ছিল। বুদ্ধদেবের দশটি শিক্ষাবাদ [যাহা গ্রন্থের 
২৮__৩৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে ] এবং বৈদিক ধন্দ ও আধ্যবর্ণের 
প্রাচীন রীতি পাশাপাশি রাখিয়। দেখিলেই ধরা পড়িবে যে,-বুদ্ধদেব 
জ্ঞাতমারে আর্ধ্য-গরীমা প্বংদ করিবার জন্তই এ সকল বিধি আশ্রয় ও 
প্রচার করিয়াছিলেন। কার্যত: তাহাই কিন্তু হইয়াছিল। 

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও পরবর্তী আগ্য-রাজগণ মধ্যে স্বাহারাই 
বৌদ্ধধর্থ্ে দীক্ষিত হ্ইয়াছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই বৌদ্বধর্দকে 
রাষ্ট্রন্দরূপে রাজ্যে চালাইয়াছিলেন বলিয়াই বৈদিক পশু যাঁগ স্থলে 
হবি সংস্থা [ নিরামিষ ] যাগ প্রবন্তিত * এবং মগ্তপান ও অবাধ যৌন 
সম্বন্ধ দোষাবহ বলিয়। নিবিদ্ধ হইয়াছিল। ফলে মগ্চপান বদ্ধ হইয়। 
গেল এবং বিবাহ নামক প্রথ। বৌদ্ধগণের সহিত আধাগণকেও অনিচ্ছ। 
সত্ধে গ্রহণ ও প্রচলন করিতে হইল। এইভাবে বৌদ্বধন্মীকে উপলক্ষ্য 
করিয়া আর্ধ্গণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়! গেল। আর এই বিভাগ 
উপলক্ষ্য করিয়৷ উভয় পক্ষের পতনের বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হইল। 
এই পতনের আরম্ত হইয়াছিল, উভয় দল উভয় দলের ধর্শমতের নিন্দা 





* হবি সংস্থা যাগের নজীর রাখিতে যাইয়া নূতন করিয়া কেদে বশিষ্ঠ ধধির নামে 
বজ হইল __হে অগ্নি! অহিংদাদি নিয়ম যুক্ত যজ্ঞ দ্বারা মনোরথ পুর্ণকরতঃ দেবগপকে 
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করিয়া। এই নিন্দার ফলে উভয় পক্ষের মনে ধর্ বিষন্ে সংশ॥ ও 
সন্দেহের স্থ্টি করিয়াছিল । 


জননী ও জন্মভূমিই একমাত্র দেবতা হউন 


বর্তমান সময়ে অসংখ্য ধর্মমত আশ্রয় করিয়া যতগুলি সম্প্রদায় 
বিদ্যমান আছে, তাহারাও একে অপরের ধর্শমতের অসারত্ব প্রমাণ 
করাই ধার্টিকের কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ইহার ফলে 
পৃথিবীতে ধর্শমতের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা লোপ পাইয়াছে এবং 
তাহার স্থলে আসিয়া ক্লীড়াইয়াছে,_জননী জন্মভূমি । এই জননী 
জন্মসভূুমিকে আশ্রপ্ন করিরা আজ গড়িয়া! উঠিতেছে জাতীয়ত! বা 
2৮৮1০721100* কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ভারতীকে লক্ষ্য 
করিয়। যে বলিয়াছিলেন,_আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জননী 
জন্মস্ুমিই আমাদের একমাত্র দেবত| হউন, ইহার মুলে ছিল, স্বামিজীর 
অন্গতৃতি! সেই অন্থস্থৃতি হইল,__গর্ভধারিণী জননী €ষে ঠাস্তানকে 
আলোকে আনিলেন, ধরিত্রী তাহাকে চিরদিনের জন্ত বুকে তুলিয়া 
লইলেন | জননী সন্তানের স্তন পীষৃষদায়িণী মা, জন্মভূমি অন্ননায়িনী 
মা। উভয় মা ই সন্তানপালিনী, সন্তানের জীবনীশজিদাঘ্লিনী, অনস্ত 
কল্যাণময়ী। স্কৃতরাং উভয়ে এক ও অভেদ। 
আজ যে আমরা সর্ধহার। লম্ষমীছাড়া হইয়াছি, তাহার প্রধান 
হেতু ঘরে ঘরে আমাদের জননীগণ হতমানা। সন্তান হ্ইম্বাও 
যাহারা সত্তরািনী মায়ের মধ্যাদা দিতে পারে না, তাহারা কেমন করিয়া 
জন্মভুমির মর্ধ্যাদ। দিতে শিখিবে? কিন্ত ভবিষ্ত ভারতের উন্নতির উপায় 
. স্বরূপ স্বামিজী যখন বলিয়াছেন, তখন সেই মহামন্্ আমাদিগকে গ্রহণ 
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ঘরে ঘরে সকলের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । মুখের কথায় নহে 
কাধ্র দ্বারা। নে কাধ্যের কথ! পরে প্রকাশ পাইবে। 


ভবিষ্য ভারতের উন্নতির উপাদান 


১। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাসগৃহ নির্্মাণ। 
এইজপ্ত আমাদিগকে এমন ভাবে গৃহ নিশ্বাণ করিতে হইবে, যাহার চাল! 
বা ছাদের গরম বাহিরের গরম বা ঠাণ্ডা হইতে ঘরের মধ্যে বেশী গরম 
ব! ঠাণ্ডা আনয়ন করিবে না। অন্যথায় বেশী সমস» ঘরের বাহিরে থাকা 
প্রয়োজন এবং প্রতি বাড়ী এমন ভাবে নির্মিত হওয় আবশ্যক, যাহাতে 
গরমের দিনে শিশুদের লইয়া গৃহিনীগণ নিরাপদে রাত্রিতে উঠানে শয়ন 
করিতে পারেন । 

২। নল কুপের সাহা'ফো উত্তম পানীয় জল ও বাড়ীর 
জল নিকাশের ব্যাবস্থা। উত্তম পানীয় জল শরীরকে ব্যাধিশূন 
রাখিতে ও হজমের সহায়তা করিতে অদ্থিতীয়। পানীয় জল দুষিত 
হইলে দেশের স্বাস্থ কতদূর নষ্ট হয, তাহ! সকলেরই প্রত্যক্ষ। বালাকাল 
হইতে দূষিত জলের জন্য ভূগিয়া তুগিয়। পদ্ধূ হইয়। থাকা অপেক্ষ! সবদিক 
দিয়াই মৃত্যু শ্রেম। হৃতরাং মানুষের মত বাচিয়। থাকিতে হইলে উত্তম 
পানীয় জল ও বাড়ীর জল নিকাশের ব্যবস্থা অতি অবশ্য করা কর্তবা। 
বাড়ীর জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত ন] থাকিলে সে বাড়ীর জর জালা 
কিছুতেই দূর হইবার নহে। 

৩। বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখার অর্থ সকলেই জানেন। কিন্তু তবুও ঘরে থুথু ফেলা, বাড়ীর 
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না। ছোট খাটে। কাজ হইতে কত অনর্থ যে উপস্থিত হয়, তাহ! হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য প্রচলন করিতে হইবে, 

(ক) ছু'তিন হাত গভীর লম্বা! নালা করিয়া তাহাতে মলমুত্র 
ত্যাগ করা ও সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপ। দেওয়া । 


(খ) থুথু কেলিবার জন্ একটা পাত্রে বালি রাখিয়। জল দিয়। 
ভিজাইয়। তাহার উপরে থুখু ফেলা এবং সেই থুথু বালি সমেত মলমৃত্র 
ত্যাগের নালাঁতে ফেলিয়। সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেওয়]। 

(গ) রান্নার ফেন জল এমন স্থানে ফেলিতে হইবে যেন সহজে 
শুকাইয়া যায়। 

(ঘ) বাড়ীতে পানা পচা পুক্রিণী থাকিলে তাহা ভাইস কূপের 
প্রচলন করা এবং কূপের মুখে এমন জালতির ঢাক! রাখা যাহাতে 
মশা যাইয়া ডিম পাড়িতে ন। পারে । ঘরের দেওয়ালে ঝুল ও জিনিষ 
পত্রে দুলা ন! জমিতে পারে । আত্ম রক্ষার জন্য যে দেশে সাঁপ বেশী ও 

'গৃহস্থকে মাটিতে শয়ন করিতে হয়, সে দেশে নেউল ও মযুর রক্ষা ও 
বুদ্ধি করা এবং বাপগৃহে সন্ধ্যার সময় কারবালিক এসিড জলে মিশাইয়া 
প্রতিদিন ছড়াইয়। দেওয়া। 


৪। সইজে হজম হয় অথচ পুষ্টিকর এমন আহারের ন্যবস্থ!। 
এই ব্যবস্থা হইতে বর্তমানে থে রান্নার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহারও যেমন 
পরিবর্তন হওয়া বিধেয়, তেমন অনেক ছুষ্পাচ্য আহাধ্য বস্ত--যেমন 
ক্গীর, পায়স, পিঠা খাওয়াও বন্ধ রাখা গুয়োজন। প্রকৃতি মানুষকে 
ঘাস (কাচ। ফল, মূল, তরকারী ) ও মাষ (মাছ মাংস ) খাইবার মত 
ঈাত দিয়াছেন। এমত অবস্থায় ভবিস্ত ভারতকে প্রকৃতির নির্দেশ 
অহসারে কাচা ফল মূল এবং মাছ ও মাংস খাইতে হইবে। পে মাংন 
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ও স্বাস্থ্যের রকম দেখিয়া আহারের পরিমাণও তদচুসারে দেওয়া শিখিতে 
হইবে। অন্যথায় অল্লাহারে লোক শুকাইয়৷ যাইবে, বেশী আহারে 
অজীর্ণে ভূগিতে থাকিবে । এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সমগ্র 
জাতিকে নৃতন করিয়া পাকপ্রণালী শিখাইতে হইবে। আর শিখাইতে 
হইবে এমন কোন খাদা বস্ত থাকিতে পারে না, যাহা খাইলে জাতি 
যাইতে পারে । যেমন গো-মাংস, শুকরের মাংস, মূর্গার মাংস, কুম্ মাংস 
প্রভৃতি । 

৫। আলো! ও বাতাস শরীরে যত বেশী লাগিতে পারে 
সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচন । 
এই পোষাক দ্বিধিধ হওয়। দরকার | £__ প্রথমতঃ কাজে কর্দে পোষাকটা 
যেন বিদ্ব উপস্থিত না|! করে'। দ্বিতীয়তঃ আলো ও বাতাঁস শরীরে যত 
বেশী লাগিতে পারে। 

৬। শারীরিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত বালক ও বালিকার 
জন্য পৃথক পদ্ধতির খেলা, ব্যায়াম, ও আত্মরক্ষার জন্য তীর. 
ধন্নুক ও গুলতির ব্যবহার শিক্ষা । ঘে বয়স হইতে খেল! করিতে ' 
চিকিৎসকগণ বলেন, সেই বয়স হইতে] বালক বালিকাদিগকে শক্তির 
অন্থরূপ খেলা, ব্যাঘ্াম ও তরুণ বয়সে চোর ডাকাত ও উৎপীড়কের হাত 
হইতে মান মর্ধ্যাদা বাচাইবার জন্য তীর ধনুক ও গুলতির ব্যবহার 
শিক্ষা করা অবশ্ঠ কর্তব্য। ইহা জাতীয় কর্মপদ্ধতি হিসাবে করিতে 
হইবে । এবং তীর ধন্গক ও গুলতি ব্যবহারের অভ্যাস বার্ধক্যে অচল 
হইবার পুর্ব পথ্যস্ত রক্ষ! করিতে হইবে, যে ভাবে নিষ্ঠাবান ত্রাক্ষণ 
আমরণ সন্ধা বন্দনা নিত্য করিয়। আসিতেছেন। 

৭। পুরুষ ও নারীর শিক্ষা প্রকৃতির অন্কুলে প্রচলন 


শিরিন পির ত্রান ০ নিন ররর ররর রনী তির এরর 
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অর্থ নৈতিক দূরাবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুটির শিল্প পুনঃ গ্রবর্তন করিয়া 
কন্টাগণের অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাগমের জন্ত পুরুষ 
যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। কিন্ত নারীর প্রধান শিক্ষা 
হইবে,খাত্রী বিদ্যায় পারদণিনী হওয়া । দ্বিতীনব শিক্ষা হইবে, সন্তান 
পালন বিদ্ধ। শিক্ষা করা। ইহার পরে নারী জাতি এমন বিদ্য। শিখিবে, 
যাহার বলে সন্তান পালনের সঙ্গে ঘরে থাকিয়া অর্থোপায়ও হইতে 
পারে। 


৮। নাগরিক বাসামাজীক জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা । 
এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে খেলা ধূল৷ ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া 
কাহার কর্তৃব্যের সীমা কতদূর, কিভাবে জীবন যাঁপন করিলে অপরের 
অস্থবিধার স্থ্টি হইবে না, আপনে বিপদে, সুখে সম্পদে কি ভাবে চলা 
বিধেয়, এই নকল বিষয় শিখিতে হইবে । এবং ব্যবহারিক জীবনে উহা! 
কাজে লাগাইয়া সমাজকে দায়মুক্ত ও আননদযুক্ত রাখিতে হইবে। 


- ৯। বিবাহের বয়স নিরুপণ । বিবাহ যে কোন বয়সে 
- হইতে পারে, যদি বিধবা! বিবাহ, বিবাহচ্ছেদ ও বিবাহিত! কন্যার 
শিক্ষা দীক্ষার প্রচলন স্থির থাকে। অন্যথায় কন্তার দ্বিতীয় সংস্কার ও 
ছেলেরা সাবালক হইলেই বিবাহ হওয়া বিধেয়। বেশী বিলঙ্ষে বিবাঁহ 
হওয়া বা বিবাহ কর! পুরুষ বা নারীর কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে। 
কারণ, কাল কাহার অপরিহার্য নহে এবং কালের যখন কোন ব্যতিক্রম 
নাই, তখন যে বয়সের যাহা, তাহা না হইলে, উভয় পক্ষকেই 
অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাতে উভয় পক্ষেরই ্থাস্থা- 
হানী অবশ্তস্তাবী। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,-নারী প্রসঙ্গে 
পুরুষদের উদ্ধার মত আনিতে হইবে । খ্থেদে নারী প্রসঙ্গে সভী অসতী 
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নানা শাস্ত্রে নারী সম্বন্ধে নান মন্তব্য রহিয়াছে । অধিকাংশ শান্ধের 
মতে নারী চির পবিত্র । তন্মধ্যে স্বন্দ পুরাণ কিন্ত দুইটি বিরুদ্ধ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া বেশ মজা করিয়াছেন । যথা, 

(ক) নারী সর্বদাই পবিত্র, ইহার কোন মতে দৌষ হয় না। 
কারণ,--গ্রতি মাসিক তাহার পাপরাশি বিনষ্ট করে ॥কাশী খণ্ড, 
পূ্ববার্ধঃ ৪০1৩৭ ॥ 

অগ্নি, চন্দ্র, গন্ধবর্ব এই তিনে প্রথমে নারীকে (স্তিয়ঃ ) ভোগ করেন, 
পশ্চাতে মন্গযুগণ (মাহষাঃ) ভোগ করিয়া থাকে। (বহু পুরুষ 
খসগিণী হইলেও) নারী কিছুতেই দোষযুক্ত হয় না॥ কাশী খণ্ড, 
পূর্ববার্দ, ৪০1৩৮ ॥ 

€খ) স্ুত্রাকার বলিয়াছেন,--নারী মাত্রেই অঙতী, অতএব 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি নারীর নিকট ফলই ( সহধর্তিনী, সন্তানের জননী, আনন্দ- 
দায়িনী_-এই ত্রিবিধ ) কামনা করিবে । তাহার দোষ (পর পুরুষাশ্য় ) 
দেখিবে না ॥ মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকা খণ্ড, ৬:১০৯--১১১ ? 

ভবিষ্যা ভারতকে নারী সঙ্ধদ্ধে ধারণা করিতে হইবে, নারী পবিত্রও 
নহে অসতীও নহে। নারী_নারী। যতদিন মে লোক-বিশেষের 
সহধন্বিনী, সন্তানের জননী ও আনন্দদায়িবী থাকিবে, ততদিন সে সেই 
লোক-বিশেষের স্ত্রী। বিবাহচ্ছেদ হইলে সে হইবে,_নারী। ইহার 
বেশী,নারীর জন্য মাথ| ঘামাইবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। 

১০) কন্ঠার পছন্দ ও যুবার সম্মতিতে বিবাহ বিধির 
প্রচলন। ইহা! কিন্তু প্রাচীন প্রথারই অন্ুকরণ মাত্র। 
বিবাহ ব্যিয়ে আমর! নৃতন কোন মত প্রবর্তন করিতে চাহি না। 
আমরা চাহি,_-মন্গ সংহিতার গুটি কতক প্রথার পুনঃ প্রবর্তন 


€( ১৩) 


(ক) শ্য়্বর প্রথা । যাহা কন্যার নিজ পছন্দে বর নির্বাচন করিতে 
দেয় ॥ ৯1৯০ ॥ 

(খ) গান্বরর্ব প্রথা। যাহা নর নারীর অন্থ্রাগ বশত: সহবাসে 
€ বিবাহ) সিদ্ধ হয় ॥ ৩৩২ ॥ 

(গ) স্তর, বিদ্যা, ধশ্, শৌচ বিবিধ শিল্প বস্ত সকলের নিকট 
সকলে গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২২৪০ ॥ এই ব্যবস্থা হইতে পুরুষের পছন্দে 
ও কন্যার সম্মতিতেও বিবাহ হইতে পারিবে । 

(ঘ) বীধ্যশুক | থে ভাবে মহারথী অঙ্ছুন দ্রৌপদী ও প্রীরামচ্্ 
সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই চার রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত 
হইলেই নিন্দিত পণ প্রথ। আপনা হইতে সমাজে অচল হইয়। যাইবে, 
যাহ ত্রাঙ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য কিছ আম্থর বিবাহ দ্বার কদাচ. 
অচল হইবে না। ইহাছাড়া,-_কন্তা কখন দানের বস্তু হইতে পারে না। 
কম্‌ ধাতু হইতে যে কন্তা শব্দের উৎপত্তি, সে কন্তা যে চির স্বাধীনা। 

বল। বাহুল্য মিথা বর্ণ বিভাগের কোন প্রভাব কণ্ঠার উপরে 
বর্তাইবে না। কন্য! যাহাকে ইচ্ছ। বরণ করিতে পারিবে। অন্যদিকে 
. বরও কণ্তার সম্মতি পাইলে, সেই কন্তাকে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। 

১১। সন্তানের মাতৃনামে পরিচয়। সন্তানের পক্ষে 
মাতৃনাঁমে পরিচিত হওয়াই খাটি সত্য পরিচয়। সকল অবস্থাম্ন সত্যের 
মর্ধ্যাদ! ষখন দিতেই হইবে, তখন সন্তানের পক্ষে মাতৃনামে পরিচিত 
হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ও সুশোভন। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে 
কাহাকেও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে না। 

১২। ছুক্তিমূলক বিবাহ। বিবাহের অর্থই হইল চুক্তি- 


মূলক, যেমন খের ও মন সংহিতায় রহিয়াছে। হতরাং বিবাহ-বন্ধন 
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অটুট রাখিতে, কিন্ত বিবাহিত মাত্রেরই কাম্য হওয়া স্বাভাবিক | সেই 
কামনা যদি ম্যত্ব ও বিশ্বাসের অভাবে কখন ছিন্ন হইয়! যায়, তখন 
পরার সংহিতা ৪1২৬ ও মন্ধুত্ ৯১৭৫ বিধানের বলে পতি পরিত্যক্ত 
কিন্বা বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে । থখেদেও বিধবাকে 
মনোমত পতি লাভ করিতে বলা হইয়াছে ॥ ১০।১৮।৭ ॥ 

১৩। নর নারীর যে কোনরূপ সংমিশ্রণের ফলে যে 
সন্তান হইবে, তাহার কেহই পতিত বা নিন্দনীয় হইতে পারে 
না। মহ সংহিতার মধ্যে যে দ্বাদশবিধ পুত্র ও তাহাদের সহিত 
যেরূপ সামাঞ্জিক সম্পর্কের কথা লিখিত আছে, সেই প্রাচীন প্রথাই 
ভবিষ্ত ভারতে বলবৎ রাখিতে হইবে। 

১৪। মিথ্যা পরিচয়ে যে বিবাহ তাহা অসিদ্ধ। 
মংস্ত পুরাণে লিখিত আছে”_-বর ম্বীয় পরিচয় ও দোষের কথ! গোপন 
করিয়া যদি কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহার দণ্ড হইবে। আর এ 
কন্ত। দত্ত! হইলেও অদত্বা বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ এ কন্যার 
পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবে । ২২৭৮॥ এ ব্যবস্থা বর ও কন্তা 
উভয়ের পক্ষে প্রযুক্ত হইবে । 

১৫। কন্তাই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবার অধিকারী 
পুত্র নহে। (ক) খখেদে দেখা যায়, প্রাচীনকালে আধ্য রীতি অনুসারে 
আধ্যকন্তা জন্স্থানে চির জীবন থাকিতেন। প্রমাণ 'জায়াই গৃহ" কথা। 
ইহা! ছাড়াও গুটি কয়েক মন্ত্র আছে, যাহা প্রকাশ করিতেছে যে,_-বিবাহ 
নামক প্রথার প্রবর্ভানের পরেই কন্তাকে পতিগৃহে গমন করিতে হইল। ১ 


১1 প্রাচীন প্রথীয় কম্ঠাগপ চির জীবন যে জন্ন স্থানে থাকিত তাহার প্রসাণ_ 
খতৌমর! এই স্থানে উভয়ে থাক, পরম্পর পৃথক হইওনা। *** আপন গৃহে থাকিয়া 
৯2 সি জামার তা ও জলীডা বিহার কযল | ১১1৮৫৪২ ॥ 
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এই প্রথা প্রবর্তনের ফলেই ধীরে ধীরে সম্ভানের হস্তে গর্ভধারিণী জননী- 
গণের লাগুনাও সুরু হ্ইয়াছিল। এই লাঞ্ছনার অবসান কোন দদীতি” 
হবারাই দূর হইবার নহে। নীতিজ্ঞান এতদিনও ছিল। কিন্ত তাহা পুত্রবধূ 
ও পুত্রের হস্তে জননীকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারে নাই। বরং দেখা গিয়াছে”_যেখানে জননী বিষয়ের মালিক, 
সেখানে তাহার মান মর্ধ্যাদ। পুত্র ও পুত্রবধূর দ্বার! লাঘব হইতে পারে 
নাই। বিষয়ের মালিকের করুণার উপরেই পুত্রগণকে নির্ভর করিয়া 
সং্যতবাক্‌ হইতে হইয়াছে। হৃতরাং জননীর প্রতি মযত্থ জাগাইয়! 
সম্তানগণকে জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য পরায়ণ করিয়। দেশামবোধ জাগ্রত 
করিতে হইলে,_ সর্বাগ্রে বিষয়ের স্ামীত্ কন্ঠ। পরষ্পর! প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। 

(খ) পুরাতন শাশ্বত ধর্মের মান্য ও প্রাচীন প্রথা বলবৎ রাখিবার 
জন্য “বিবাহ-নাকচ” (015079৩ ) প্রথা যখন অতি অবস্ঠ প্রচলিত 
রাখা প্রয়োজন, তখন আধাাবর্ণের প্রাচীন প্রথার স্তায় কন্যাকুলকে জল্ম- 

. স্থানে রাখাই কর্তব্য। নতুব। পতি পরিত্যক্ত! অশিক্ষিতা, কর্তার! 





“এই স্থানে সন্তান সম্ভতি জন্ম তোমার ভীতিলাভ হউক । ** এই পতির 
সহিভ আপন শরীর মিলিত কর, ৃদ্ধাবস্া পর্যন্ত নিজ গৃহে গ্রভৃত্ব কর” ॥ ১০1৮৫২৭ | 

কম্ঠাব পতিগৃহে গমনের কথা "হে কন্!! সুধ্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা 
তোমাকে বন্ধ করিয়াছিলেন, নেই বরুণের বন্ধন (জক্মস্থানে থাকিবার প্রথা) হইতে 
তোমাকে মোচন করিতেছি । যাহ! সতোর আধার, যাঁহা সৎকর্ম আবাস, এইরূপ 
স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি” ॥ ১ ৪1৮৫1২৪ ॥ 

“এই কন্তাকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে মহে। আপর 
স্থানের সহিত ইহাকে ( কন্তাকে ) উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়! দিলাম” | ১০৮৫২৫॥ 

“পু তোমাকে হস্ত ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে লইয়া যাউন) অস্বি্বয় তোমাকে 
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(১৭৬) 


জীবিকা অঞ্জনে অক্ষম! পত্রী কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া আহারেব্র 
সংস্থান করিবে। ভাইর সংসারে ! যে ভাই প্রতিদিন নিজ গর্ভধারিণীকে 
নানা ভাবে উপেক্ষা ও হৃতীদর করিয্া। থাকে, এমন ভাইর দল কেন 
যাইবে পতি পরিত্যক্ত ভগিণীকে স্থান দিয়! খরচ বাড়াইতে ? স্থৃতরাং 
বিষয়ের স্বামীত্ব কন্যাগণকে ন। দিয়। বিবাহ নাকচ প্রথ। প্রচলিত করিতে 
গেলে পতি পরিত্যক্ত। পত্রীর ভাগ্যে দাসী বৃত্তি বা দেহ বক্র ভিন্ন 
আহারের সংস্থান কর! অসম্ভব হইবে । পুরুষের দল কষ্টও সহ করিতে 
পারে, প্রয়োজন মত যত্্র তত্র যাইতেও পারে। কিন্তু কন্যাকুল তাহ! 
পারে না। ন| পারিবার হেতু হইল”_অসহায়। নারীর প্রসঙ্গে পুরুষ 
জাতির একটা! অহেতুক তীব্র মত্ব বোধ আছে। এই দিক দিয়া 
দেখিলেও কন্যাগণই বিষয়ের উত্তরাধিকার লাও করিবার পক্ষে উপযুক্ত ॥ 
ইহা ছাড়াও অন্য হেতু আছে । হেতুটি হইল, 

(গ) কন্যা জন্ম স্থানে থাকিতে পারিলে তাহার মমের আনন্দ 
ও স্বাধীনত। বেশী থাকিবে কিন্বা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অপরিচিতদের 
মধ্যে আসিয়। নানা সমালোচন।, তাড়না, পীড়ন সহ কারিয়া তাহার 
মনের স্বাভাবিক আনন্দ, সরলতা ও স্বাধীনত! বেশী থাকিবে? এ. 
প্রশ্নের উত্তরে পুরুষ ও নারী একবাক্যে স্বীকার করিবে” জন্মস্থানে 
থাকিতে পারিলেই কন্যার মনের আনন্দ ও স্বাধীনত। বেশী থাকিবে । 

বিবাহিত জীবন আরম্তে বধূর দলকে যে নির্যাতন সন্থ 
করিতে হয়, টৈববশে বধু বিধবা হইলে, সে নির্যাতন নৃতন আকারে 
সরু হয়। এ দৃশ্য আজ দেশের প্রা্থ ৰকল ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । 

এই স্মস্ত বিষয় এক সঙ্গে ভাবিয়া দেখিলে নিতান্ত স্বার্থপর দশ 
বিশ জন পুরুষ ছাড়৷ বাকী সকলেই স্বীকার করিবেন যে,_কন্যাগণের 
পতি গৃহে গমন ও আনুসঙ্গিক অত্যাচার উৎপীড়নের ফল ভাবী সম্তান- 


(১৭৭) 


গণকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে । ফলে সম্ভানগণ সকল বিষয়ে 
ছর্বল হইয়! জন্মে । জাতি যখন উন্নত ও মহৎ হইবার জন্য লালাগ়িত, 
তখন পরিবর্তন যতই অসম্ভব মনে হউক ন| কেন, ভাবী সন্তানের 
মঙ্গলের জন্য কন্াকুলকে বিষয়ের স্বামীত্ব ও জন্মস্থানে থাকিবার 
অধিকার ফিরাইয়। দেওয়া উচিত। বল। বাছুল্য, যেখানে কন্তার নিজন্ব 
বাড়ী বলিতে কিছুই নাই, চিরদিন ভাড়। বাড়ীতে কাটিয়াছে, 
সেইখানে কন্যাকেই পতিগৃহে যাইতে হইবে। 


১৬। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্মার্তকর্ম বেদ বিরোধী হেতু 
অবস্থ বঙ্জনীয়। বর্ণাশ্রম ধশ্ম ও ্মার্তকন্্র বেদে দৃষ্ট হয় ন|। 
যাহা! সত্য নহে, যাহ। বৈদিক ধর্মের বিরোদী এমন করব কেহই বেদের 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়। করিতে পারে না। বিশেষতঃ সমস্ত শাস্বকার, 
শান্তর ভায়কার যখন একবাক্যে শ্রতি-স্বতি-পুরাণানাং সিদ্ধান্তের দ্বারা 
বেদকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্মার্তকন্ম বেদ 
বিরোধী বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে । 


১৭। মানব জাতির প্রতিষ্ঠা । আধ্যগণ যখন ভারতের 
অধিরাজ ছিল, তখন তাহারা ছিল অনাধ্যগণের প্রভু । সুতরাং 
বিজয়ীর দণ্ত তাহাকে শিখাইয়াছিল,_-আর্ধয শ্রেষ্ট, বিজিত দহয বা 
অনাধ্গণ নিকষ্ট। তবুও দেখা যাইবে যেমস্থ বলিতেছেন,-. স্বী 
রত্ুং ছুফুলাদপি (২।২৩৮)। আর মহাভারত বলিতেছেন,_যযাতি ও 
অনাধধ্য| কন্ত। শর্শিষ্ঠার গর্ভজাত পূরু বংশের কথা, যে বংশে রাজা 
শাস্তহগ দাদরাজ কন্য! অনাধ্যা সত্যবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আর বলিয়াছেন,-ঝষি বশিষ্ঠ বংশ ও অন্য বহু খধির সহিত অনার্য! 
কন্যার সহবাসের সংবাদ ! 


(১৭৮) 


মন্থর বিধান ও মহাভারতের কাহিনী হইতে প্রকাশ, আধ্যগণ 
অনার্য! কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত কিন্ত অনার্ধ্যকে কন্য। দান করিতে 
পারিত না । ইহাতে বিজয়ীর দর্ভে আঘত লাঁগিত। 

মুসলমান রাজত্বে আধ্য ও অনারধ্য উভয়ে বিজিত, রাজদরবারে 
উয়ে কাফের, উভয়েই হিন্দু। কিন্তু হইলে কি হইবে! ব্রাদ্ধণ বৌদ্ধ 
চুক্তিনাঘায় অসবর্ণ কন্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকায়, অগ্যাবধি সেই হেতুতে 
এক আধ্যবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তে রূপান্তরিত হইয়াও * ঘখন একে 
অপর বর্ণের কন্য। গ্রহণে অক্ষম, তখন অনার্ধোর আধ্য। কন্য। গ্রহণের 
কা কথ।! ইদানীং আর্ধ্য ও ত্রাঙ্ম সমাজ বর্ণাশ্রম ধশ্ম স্মার্তকম্ম ও 
মুদ্তিপূজা যে বেদাদি ধর্মশাস্্র বিরোধী, একথ। প্রমাণ করিয়। যখন এক 
জাতীয়ত! স্থাপন করিগাছে, আর ইংরাঁজ রাজের নিকট যখন ব্রাঙ্গণ ও 
তথা কথিত চগ্ডাল ঝ অনার্ধ্যে কোন গ্রভেদই নাই এবং তাহ! যখন 
এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুগণও সমর্থন করেন, ধাহীদের শান্তজ্ঞান ও 
খ্যা নগণ্য ত নহেই বরং বিলক্ষণ প্রবল, তখন স্বদূর অতীতের 
সেই বিজদীর শেষ্ঠত্বের দত্ত বর্তমানে কিছুতেই প্রতিষ্ঠ। পাইতে পারে 
না। অতএব এক জাতীম্ঘতা গঠন করিতে হইবে নিছক মানব ধরে 
গ্রতি লগ্য রাখিয়।। যাহার মধ্যে অর্থ বা বংশ কৌলিনোর কোন 
স্থান থাকিবে না। সকলেই.সমান থাকিবে এবং সকলেই সকলের অন 
ও কন্য। গ্রহপ করিতে পারিবে । কাহারও নামের শেষে শর্মা, বরা 
প্রভৃতি উপপন থাকিবে ন1। যেমন খখেদ ও মহাভারতে নাই । 





*. আঁধ্যগণই যে ত্রান্ধণাদি তিনবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, সে কথা বিষুপুরাপ 
২1৪১৭, ১৯ ও ত্রহ্মপুরাণ ২*।১৭, ১৯ শ্লৌকে উদ্ত আছে। ২ 
ইজাতে তত্র ভগবাং স্তেববর্ণৈরাধ্কাদিভিঃ । 
মহাভারতে ভীগ্মদেব কহিয়াছেন,_ ত্রাঙ্মণ, ্ত্রিয় এবং বৈশ্য ইহারা পরস্পরের অন্ন 


(১৭৯ ) 


১৮। মানবের স্বাভাবিক ধর্মভাঁব স্ফুরণের সঙ্গে 
ভগবানের আরাধনার প্রবর্তন । মানুষের শ্বভাব বা *কৃতি বশে 
যেমন তাহার ক্ষধ! পায়, ঠিক তেমনই ধন্ম ভাবের বিকাশ যাহার মধ্যে 
প্রকৃতি বশে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকেই তাহার মনের মৃতন আরাধনা! 
করিতে দিতে হইবে। এই ভাবে স্বাভাবিক ধর্্ভাব ক্ফুরণের পূর্বের 
কাহাকেও নিজ ধশ্মমত বা বাক্তিগত মতের দ্বার! প্রভাবান্িত করিতে 
দেওয়। হইবে না। কারণ বংশগত বা সাম্প্রদায়িক ধর্দমত কোন 
লোৌকেরই স্বাভাবিক ধন্ধ হইতে পাঁরে না। ইহা ঘভাতাপাখী” 
বানাইবার যন্ত্র হয় মাত্র। এরপ শিক্ষার ফলে যায 'দোকীক। কুত্তা” 
বনিয়। থাকে। সে না হয় “ঘর্কা, ন। হয় “বাটুকা'। অর্থাৎ সে 
সাহস করিয়৷ ন! পারে ছুনিয়াট। ভোগ করিতে, না পারে সাহস 
করিয়! দুনিয়াট! ত্যাগ করিতে । অন্কুরাগ না হইলে শুধু অন্ুষ্ঠানিক 
কর্শ মান্থ যন্ত্বং করিতে পারে । কিন্তু তাহাতে নিজে শান্তি পাইতে 
কিনব! অপরকে শাস্তন! দিতে পারে ন1। 

এ প্রসঙ্গে শ্বামী বিবেকানন্দ ব্লিয়াছেন,--"লে করুন আমি 
একটি ছোট ছেলে। আমার পিতা একথানি ছোট বই আমার হাতে 
দিয়া বপিলেন,_ঈশ্বর এই রকম। কেন, আমার মনে এ সব ভাব 
ঢুকাইয়। দিবার তাহার কি মাথা ব্যাথ। পড়িয়াছিল? আমি কি ভাবে 
উন্নতি পাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি 
অনুসারে আমি কিবূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়া 
তিনি আমার মাথায় তাহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইবার চেষ্টা 
করেন--আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি-আমার মনের 


বিকাশ কিছুই হয়না। *** 
আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়! দিবার আমার 
পিভাঁর কি অধিকার আঁচ ১ ১ ১ ১.৭ ১ 3১7৯ ২১ 2১ 


(১৮০) 


ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে, ওগুলি 
ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা ও না হইতে পারে । লক্ষ লক্ষ নিরীহ 
শিশুকে এইফ়ূপে নষ্ট করা হইতেছে । * * * কত কত ুন্দর ভাব । 
যাহা অতি আব্যাত্মিক সত্য হইয়া দ্লাড়াইত--সেগুলি বংশগত ধর্ম, 
সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধণ্দ প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলির দ্বার! অস্কুরেই 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । * * * আপনাদের মাথা আপনাদের বাল্যকালের 
ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম এই সব লইয়। কি ঘোর্‌ কুসংস্কার রাশি 
রহিয়াছে । এঁ সকল কুসংস্কার শুধু আপনাদিগকেই প্রায় নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছে, তাহাই নহে। আপনারা আবার সেইগুলি আপনাদের 
ছেলে মেয়েকে দিয় তাহার্দিগকেও নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন ৮ * 
অতএব ভগবানের স্বরূপ বণনা ও স্বর্গাদির লোভ দেখান হইতে 
পুরোহিতগণ যাহাতে বিশ্রাম পাইতে পারেন এবং কুলগুরুগণও যাহাতে 
কানে মন্ত্র না দিয়া অন্ত ব্যব্স। গ্রহণ করেন তাহ! দেখাও প্রয়োজন 
হইয়াছে । ঠিক এই কথা মঠধারী বা পরিব্রাজক সন্ধ্যাসীগণকেও 
বলা যাইতে পারে । তাহার1 যে যুব! দেখিলেই বৈরাগ্যের কথ! বলিতে * 
থাকেন, কিন্তু তাহারা কি বলিতে পারেন, কাহার কোঁন্‌ পথে ধর্মভাব 
জাগ্রত হইবে? আমরা জানি গ্রকৃত বৈরাগ্যবান লোককে কোন 
মঠধারী বা পরিব্রাজক সম্ামী চান না। অপিচ কোন মঠ বা 
আশ্রমই প্রকৃত বৈরাগ্যবানের সাধন ভজনের পক্ষে অস্থকুল স্থান নহে। 
আধুনিক নিয়ম কানে বাধা যে কোন মঠ বাঁ আশ্রমে সাধক জীবনে 
শ্রীরামরুঞ্ণ বিবেকানন্দ যে একদিনও থাকিতে পারিতেন না, একথা! 
বলিবার মত সঞ্ধল আমাদের যথেষ্ইই আছে। তবুও যে দেশে 
নিত্য নৃতন নূতন মঠের উৎপত্তি, এগুলি একমাত্র তাহাদেরঈ জন্তা, 





*. স্বামী বিবেকানন্দের বক্ত তাবলী, ভক্তি রহস্ত গ্রন্থে ই্ট দ্রব্য । 


(১৮১) 


"যাহারা ঝালে ঝোলে অঞ্থলে থাকিয়৷ মঠধারীগণের মনোরগুণে সক্ষম 
হইবে।  ভবিস্তং ভারতের কর্তবা হইবে,_দুট হস্থে ষে কোন 
মঠ ব| আশ্রমকে পেটার্থী সাধুগণের হাত হইতে মুক্ত রাখা এবং 
প্র্কত বৈরাগ্যবানের সাধন কেন্দ্রৰপে নিযুক্ত করা । অধিকন্ত সন্্যানীগণ 
বাহাতে কোন স্কুল, বোড়িং স্থাপন করিয়া বালক বালিকা, তরুণ 
তরণীদের মস্তিষ্ক চর্বন এবং ধর্ম ও দেশ হিতকর কর্ধের নামে পৌঁঢ 
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বৃদ্ধ_-বিশেষ ভাবে বিধবাদের অর্থ শোষণ করিতে না 
পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। ধর্মের নামে অধর, বৈরাগ্যের নামে চরম 
অলগত। ঘথেষ্ প্রশ্রয় পাইয়াছে। হ্বতরাং ভবিষাতে যাহাতে সাধুগণ 
উপদেশ প্রদান ও শিক্ষ। বিস্তারের ছলে বিদ্যালয়, আশ্রম ব! মঠ প্রস্ৃতি 
স্থাপন করিয়া দেশের আশ। ভরসার স্থল যুব শক্তিকে বৈরাগাবান €?) 
তোতা পাখী কিনব! 'ধোঁবাকা কুত্ত। ন! ঘব্কা ন। ঘাট্‌কা* বানাইতে পারে, 
সর্ধ প্রযত্ে দেশবানীকে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে। 


১৯। দেব মন্দির বিষয়ে ভাবের পরিবর্তন। ভারতে 
অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির আছে। এই দেব মন্দির গুলি মানবের 
প্রক্কতিগত ধর্্মভাবের সাধনা কেন্দ্র হইবে। কারণ, এই সকল জাগ্রত 
: দেব দেবীর সাধনায় লক্ষ ক্ষ লোকের ভাগবদ্দর্শন হইয়াছে। অতএব 
এই সকল দেব দেবী সেই পরম ব্রদ্ষেরই বিভিন্ন বিকাশ প্রচার রাখিয়া, 
শৈব, শান্ত, বৈষ্বের প্রাচীন কলহ ত্যাগ এবং এই সকল মন্দিরের 
উৎসবকে শ্রভগবানের বিভিন্ন রূপের লীলা কীর্তন বলিয়া শ্রদ্ধার 
সহিত দেশবাসীকে শ্বীকার করাইতে হইবে। নতুবা এক দশ্প্রদায়ের 
সহিত অপর সম্প্রনায়ের কলহকে জিয্াইয়া রাখিবার জন্য কোন বিগ্রহ 
বা'মন্দিরের অস্তিত্ব কদাচ রক্ষিত হইতে পারে না। যেহেতু, ইহা দ্বারা 
অতীতে ধন্ষের নামে অযথ! অনেক রক্তপাত হইয়া । 


(১৮২) 


২০। জাতির ন্নায়ুও পেশী সতেজ ও সবল রাখিবার 
জন্য বৈদিক পশুযাগের প্রবর্তন ও প্রচলিত প্রথায় দেব 
দেবীর নিকট পশুবলির সংরক্ষণ। অতীতের খধিগণ বৈদিক 
সোম সংস্থা মজ্ঞে পশ্ড বলি দিয়াছেন। ভঙ্্ের বিধানে লক্ষ লক্ষ সাধক 
পশু বলি দিয়! দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। শেষ শ্রীরামকণ- 
দেবও এই তন্ত্রমতে জগন্মমাতার আরাধনায় বলি দিয়! প্রীপ্্রমহামায়ার 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া বলি কদাঁচ 
অশ্রন্ধার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 

আধিতিক দিক হইতে বলি সমগ্র জাতির দ্বায়ু ও পেশী দৃঢ় ও 
সবল করিবার উপায় বলিয়াই উহ বহাল রখ। অবশ্য কর্তব্য ॥ 


আজ ইংরাজ রাজের বিধানে স্থির হইয়াছে যে, ভারত ক্রমশঃ 
স্বরাজের পথে চালিত হইবে এবং যাহাতে ভারতবাদী ভবিষ্যতে 
ভারতের শাসন ও সমরক্ষণ করিতে সক্ষম হয় তেমনই ভাবে তাহ!কে 
শিখাইয়। লইতে হইবে॥ এই বিধানে দেশ রক্ষার ভার ধীরে ধীরে . 
ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। স্থৃতরাং জাতির স্বামু ও পেশী দৃঢ়" 
ও সবল রাখিবার অঙ্ুকুলে ঘরে ঘরে ব্যারাম ও পশু পক্ষী বলি দিবার 
ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলে বেলা হইতে 
যাহার! বলি দেখিয়া থাকে, স্নায়ু দৌর্বল্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতে 
পারে ন!। অতএব কসাইর দোকানের মাংন ন। খাইয়! গৃহস্থগণের 
অবস্ত কর্তবা, ভাবী বহংশধরগণের ন্বাযু দৃঢ় ও পেশী সবল বাখিবাঁর জন্রু 
ঘরে ঘরে যে কোন ভাবে বলির প্রচলন পুনঃ গ্রবর্তন কর|। 


কথায় বলে, কচুগাছ কাটিতে কটিভে লোক ভাকাত হয়। আমরা 
কিন্তু অতীতের ইতিহাসে পশুবলি দেখিয়! দেখিয়া মানুষকে অনম 


জাতী এঙ্গাঝণী এ চা এষ ১৯৮২ টিসি | 


(১৮৩) 


২১। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ভবিষ্ক ভারত বা! যানব জাতি ও মানব ধর্ম গ্নের যে উপাদান বেদাদি 
প্রামাণা ধর্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধত কর! হইল, তাহাতে বাহার! বিশ্বানী ও 
অনুরাগী, তাহাদের কর্তব্য হইবে, গঠন মূলক কার্ধ্ারস্ত করা। £-- 

(ক) সমভাষাভাষি লোকদের লইয়! এক এক প্রদেশ গঠন করা। 

(খ) প্রত্যেক প্রদেশের উৎপাদ্দিক। শক্তি বৃদ্ধি করতঃ দেশবাসীকে 


সচ্ছল ও সন্তষ্ট রাখা। 
(গ) প্রতি প্রদেশের বাসগৃহ নৃতন ভাবে নিশ্দাণ, গ্রামে গ্রামে 


উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে নহজ পাচ্য ও বলক্ঈরক খাদ্যের 
প্রচলন, বালক বালিকার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত খেলা ধুলা ও আত্মরক্ষার 
জন্য তীর ধস্গক ও লাঠি শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাশিয়! 
পোষাক পরিচ্ছদের নৃতন প্রচলন, ভাবী সন্তান ও অর্থ সঙ্কটের 
প্রতি নঙ্গর রাখিয়। পুরুষ ও স্ত্রীর পৃথক শিক্ষা ও পৃথক উপায়ে অর্থো- 
পাঙ্ছনের পন্থা, নাগরিক জীবনের ইতি কর্তব্যতা, যাহার যেক্ধপ সাম্থ্য 
- তদস্থুপারে তাহাকে উপাজ্জন-সক্ষম করিয়া তোলা, নারীজাতি সম্বন্ধে 
" উদ্বার ধারণ। পোষণ, বিবাহকে চুক্তি মূলক করিয়। মানব জীবনকে 
শান্তি প্রদ, কন্যার পছন্দে বর নির্ব্ধাচন করিবার অধিকার, মিথাপরিচয়ে 
কেহ বিবাহ করিলে, সেই বিবাহ নাকচ করিয়া কন্যাকে অন্তর বিবাহ 
করিবার অধিকার, সন্তানের কল্যাণ কামনায় নারীকে সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান ও সন্তানকে মাতৃনামে পরিচিত হইবার ব্যবস্থা, 
স্মার্তকম্ম ও বর্ণাশ্রন ধর্শ বেদবিরোধী বলিয়া পরিত্যাগ, ধর্দদ সম্বন্ধে 
প্রতোকের আকাঙ্ষ| জাগ্রত হইবার সাবকাশ দেওয়া এবং পূজায় 
পশ্তবলির পুণঃ প্রচলন কর! বা করিতে প্রাণপাত চেষ্টা কর! প্রত্যেক 
প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাপী ও অনুরাগীর অবশ্য কর্তব্য । এক কথায় যাহা! 
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বাদ দিয়। উপরোক্ত বিষয়গুপি প্রবর্তন করিতে হইবে । আর করিতে 
হইবে,বর্তমান হিন্বু-আইনের (1008 [৯৯ ) অমুল 
পরিবর্তন সাধন । 

বর্তমান হিন্দু-আইন রচিত হইয়াছিল, _রক্ষণশীল ত্রাঙ্গগণের 
মন্ত্রী--আর তাহ। রচিত হইয়াছিল ত্রাঙ্গণ বৌদ্ধ চুক্তি নানার ফলে 
যে সকল উপপুরাণের জন্ম, তাহার নজীরে । 

ভবিষ্য ভারত যে আইন প্রণয়ন করিবে, তাহার নজীর ব। উপাঞগম 
হইবে চিরন্তনী প্রকৃতির নিয্ম ও মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। এই 
উভয়ের উঠীর নির্ভর করিয়। যে আইন রচিত হইবে, একমাজ তাহাই 
সমধিক পরিমাণে সামা, টৈত্রী ও স্বাবীনত। প্রবান করিতে সক্ষম । ইহা! 
ছাড়! অন্য কোন পথ নাই । 
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